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সূরা বাকারা িবেশষ আঙ্িগেক শুরু হেয়েছ। কেয়কিট অক্ষর িদেয় শুরু হওয়া এ সূরািট েয কােরা দৃষ্িট আকর্ষণ কের।
একিট শব্দ সাধারণত কেয়কিট অক্ষর িনেয় গেড় ওেঠ এবং এর অর্থ আেছ। অর্থহীন অক্ষর সমষ্িটেক শব্দ হলা হয় না।
িকন্তু আল্লাহ পাক পিবত্র েকারােনর ১১৪িট সূরার মধ্েয ২৯িট শুরু কেরেছন কেয়কিট অক্ষর িদেয়, েকান শব্দ িদেয়
নয়। ঐ অক্ষরগুেলা প্রত্েযকিট আলাদাভােব উচ্চািরত হয়। েযমন সূরা বাকারার প্রথম আয়াতিট আমরা "আলাম" পিড় না
বরং পিড় আিলফ-লাম-িমম। এ ধরেনর ভঙ্িগমা আরবী ভাষায় সম্পূর্ণ নতুন এবং নজীরিবহীন। েকারআন িবশ্েলষকগণ এেক
"হরুেফ মুকাত্বায়া" বেলন। অর্থাৎ এ সব অক্ষর িবচ্িছন্ন এবং আলাদা আলাদা ভােব উচ্চািরত হয়। অিধকাংশ
ক্েষত্ের এসব অক্ষেরর পর আয়াত এেসেছ, যােত েকারআেনর অেলৗিককত্ব ও মহত্ত্ব তুেল ধরা হেয়েছ। েযমন সূরা শুরায়
বলা হেয়েছ- "এভােব আল্লাহ পাক আপনার উপর এবং আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরেদর উপর অহী নািযল কেরন।" েযন আল্লাহ
পাক বলেত চান-আিম আমার অেলৗিকক গ্রন্থেক এই সব বর্ণমালা িদেয়ই সািজেয়িছ। েকান অপিরিচত বর্ণমালা, শব্দ বা
অক্ষর িদেয় নয়। যারা দাবী কের েয েকারআন অেলৗিকক এবং েমােজযা নয়, তারা পারেল এই বর্ণমালা িদেয়ই েকারআেনর মত
গ্রন্থ রচনা করুক; যা বাক্য, শব্দ ও িবষয় বস্তুর িদক েথেক হেব নজীরিবহীন।
হ্যাঁ এিট সম্পূর্ণ আল্লাহর ক্ষমতা। িতিন সাধারণ বর্ণমালা িদেয়ই এমন িকতাব রচনা কেরেছন যার একিট সূরার মত
েকউ িকছু রচনা করেত পারেব না। েযমন আল্লাহ পাক প্রাণহীন মািট েথেক অসংখ্য গাছ-পালা, ফল-মূল সৃষ্িট কেরন,
অথচ িঠক এই মািট েথেকই মানুষ ৈতরী কের ইট, বাসন-েকাসন। এ সূরােতও সূরা শুরার মেতা আল্লাহ পাক িবচ্িছন্ন
বর্েণর পর বেলন- "এিট েসই গ্রন্থ যােত েকান সন্েদহ েনই এবং েখাদা ভীরু পরেহযগারেদর জন্য এিট পথ িনর্েদশক।"
অতীেতর সবেচেয় মূল্যবান সম্পদ হেলা বই। বর্তমান যুেগর মানুেষর জন্য এ বই িনরব ভাষায় সর্েবাৎকৃষ্ট ভাব ও
জ্ঞান েপৗঁেছ েদয়। েকারআন েকান গ্রন্থ আকাের নািযল হয়িন। িকন্তু রাসূেল েখাদা ঐশী বাণীেক েয েকান িবকৃিতর
হাত েথেক রক্ষা করার জন্েয, তাঁর উপর যা িকছুই অবতীর্ণ হেতা, তা-ই পেড় েশানােতন। েলখকরা তা িলেখ িনত এবং
অেনেকই মুখস্ত কের িনত। মানুষ যিদ এই ঐশী গ্রন্থ অত্যন্ত মেনােযাগ িদেয় পেড়, িবষয়বস্তু উপলদ্িধ কের, তাহেল
িবশ্বাস করেত বাধ্য হেব েয এই িকতাব আল্লাহর পক্ষ েথেক এেসেছ। েকান মানুেষর পক্েষ এ ধরেনর বক্তব্য েপশ করা
সম্ভব নয়। তাও আবার ১৪শ' বছর আেগর একিট মূর্খ সমােজ বসবাসকারী েকান ব্যক্িতর পক্েষ অসম্ভব।
েযমনিট আমরা েকারআেনর আেলা অনুষ্ঠােনর প্রথম পর্েব বেলিছ, পিবত্র েকারআন মানুষেক েসৗভাগ্য ও সফলতার িদেক
পিরচািলত হবার সব উপায় বেল িদেয়েছ। কােজই েয ব্যক্িত সফলকাম হেত চায় তােক অবশ্যই স্রষ্টার কাছ েথেক
প্েরিরত িদক িনর্েদশনার শরণাপন্ন হেত হেব। েয সব িজিনস তার েদহ িকংবা মেনর জন্য ক্ষিতকর েসগুেলা েথেক দূের
থাকেত হেব। সূরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন- "পিবত্র েকারআন মানুষেক পথ প্রদর্শেনর জন্য
নািযল করা হেয়েছ।" তেব এটা অত্যন্ত স্পষ্ট েয, এ ঐশী গ্রন্থ েথেক েকবলমাত্র তারাই উপকৃত হেব, যারা সত্যেক
বুঝেত চায় এবং সত্যেক গ্রহণ করার জন্য প্রস'ত থাকেব। েগাঁড়া ও সংকীর্ণমনা ব্যক্িতরা কখনও সত্যেক গ্রহণ
করেত চায় না। সত্য তােদর কােছ প্রমািণত হেলও তারা তা অস্বীকার কের। েকারআেনর িশক্ষা তােদর েকান উপকাের আেস
না। কােজই েকারআেনর পথিনর্েদশনা তােদর মধ্েযই প্রভাব িবস্তার কের, যােদর মেন েখাদা ভীিত রেয়েছ। সুতরাং এ
আয়ােত বলা হেয়েছ-"েকারআন েখাদা ভীিত ও পরেহযগার েলাকেদর জন্য পথ িনর্েদশক।" এবাের েদখা যাক এ আয়ােত কী কী
িশক্ষণীয় িবষয় আেছ।



প্রথমত: রাসূেল েখাদা(সা:) এর সঙ্গী-সাথীরা পিবত্র েকারআন েলখা এবং এর রক্ষণােবক্ষেণর ব্যাপাের ভীষণ সতর্ক
িছেলন। কােজই আল্লাহর কাছ েথেক অবতীর্ণ আয়াতগুেলা এখন গ্রন্থাকাের আমােদর মােঝ রেয়েছ। এ ঐশী গ্রন্েথর
পিবত্রতা রক্ষার দািয়ত্ব আমােদর সবার।
দ্িবতীয়ত: পিবত্র েকারআন মানব জািতর পথ প্রদর্শক। এিট িবেশষ েকান শ্েরণীর মানুেষর জন্য অবতীর্ণ হয়িন।
কােজই পিবত্র েকারআেন পদার্থ িবদ্যা, রসায়ন িকংবা গিণেতর িবষয়বস্তু েখাঁজা অর্থহীন।
তৃতীয়ত: পিবত্র েকারআেনর জ্েযািত েকবল তখনই আমােদর অন্তরেক প্রভািবত করেব যখন আমরা সত্যেক গ্রহণ করার জন্য
ৈতরী হব। মািট িকংবা ময়লার মধ্েয আেলার িবিকরণ ঘেটনা, আেলা েকবল স্বচ্ছ আয়নার মধ্েযই প্রিতফিলত হয়।
( ৩-৪ নং আয়াত )
আজ এ সূরার তৃতীয় ও চতুর্থ আয়ােতর ব্যাখ্যা তুেল ধরেবা।
সূরা বাকারার দ্িবতীয় আয়ােত েকারআেনর পথিনর্েদশনা ও েহদােয়তেক মুত্তাকী ও পরেহযগারেদর জন্য বেল মন্তব্য
করা হেয়েছ। পেরর আয়াতগুেলায় ঐ পরেহযগারেদর ৈবিশষ্ট্য বর্ণনা করা হেয়েছ। তৃতীয় আয়ােত বলা হেয়েছ- "মুত্তাকী
ও পরেহযগার তারাই যারা অদৃশ্েয িবশ্বাস কের, নামাজ কােয়ম কের এবং তােদরেক েয জীিবকা েদয়া হেয়েছ তা েথেক দান
কের।" পিবত্র েকারআন িবশ্বজগতেক দুিট ভােগ িবভক্ত কেরেছ। একিট অদৃশ্য জগত যা আমরা চর্মচক্ষুেত েদখেত
পাইনা, আর অপরিট হচ্েছ দৃশ্যমান জগত। অর্থাৎ ইন্দ্িরেয়র সাহায্েয আমরা েয জগত অনুভব কির; েসই বস্তুগত জগত
েকবলমাত্র েচােখ েদখা যায়, কােন েশানা যায় এবং পঞ্চ ইন্দ্িরেয়র সাহায্েয অনুভব করা যায় এমন সব িবষেয়র
অস্িতত্ব স্বীকার কের। অথচ আমােদর সীমাবদ্ধ ইন্দ্িরেয়র পক্েষ সমস্ত সৃষ্িটজগত অনুভব করা সম্ভব নয়। েযমন
আমরা নীেচর িদেক বস্তুর পতন েথেক বুিঝ েয পৃিথবীর আকর্ষণ শক্িত রেয়েছ। অর্থাৎ আকর্ষণ শক্িতেক আমরা এর
প্রভাব েথেক বুিঝ। এমন অেনক েলাক আেছ যারা আল্লাহেক িবশ্বাস করার জন্য তাঁেক েচােখ েদখেত চায়। েযমন বিন
ইসরাইল েগাত্র হজরত মূসা(আ:) েক বেলিছল-"আল্লাহেক স্পষ্টভােব না েদখা পর্যন্ত আমরা েতামার প্রিত ঈমান
আনেবা না।" অথচ আল্লাহপাক েকান বস্তুগত িকছু নন েয তাঁেক েদখা যােব। তেব আমরা সৃষ্িটজগেত িবরাজমান অসংখ্য
িনদর্শন েথেক তাঁর অস্িতত্ব সম্পর্েক িনশ্িচত হই এবং তাঁর প্রিত ঈমান আিন। সত্য অনুসন্ধানী ও তাকওয়া
সম্পন্ন ব্যক্িতরা শুধু এই বস্তুগত জগেতর মধ্েযই তােদর দৃষ্িট সীমাবদ্ধ রােখনিন। তারা অদৃশ্য জগত অর্থাৎ
আল্লাহপাক, েফেরশতাকুল, আেখরাত যা পঞ্চ-ইন্দ্িরয় িদেয় অনুভব করা যায় না তার প্রিতও িবশ্বাস রােখন। অবশ্য
ঈমান জ্ঞােনর উর্দ্েধ। ঈমান হেলা এমন পর্যায় যােত মানুেষর অন্তর ও আত্মাও েকান িকছুর অস্িতত্ব স্বীকার
কের, তার সােথ সম্পর্ক স্থাপন কের, ভালবােস। এটা স্পষ্ট েয এ ধরেনর ঈমান ও িবশ্বাস েথেক সৎ কাজ উৎসািরত হেব।
মূলত: ইসলােমর দৃষ্িটেত আমল বা বাস্তব কর্ম ছাড়া শুধু ঈমান িদেয় মানুেষর িবকাশ ও অগ্রগিত অর্িজত হেব না। এই
আয়ােত বলা হেয়েছ মুত্তাকী ও পরেহযগার ব্যক্িতরা অদৃশ্েয িবশ্বাস রােখন। তারা নামায পেড়ন এবং দান-খয়রাত
কেরন। নামােযর মাধ্যেম তারা আল্লাহেক স্মরণ কেরন, িনেজেদর মন ও আত্মার প্রেয়াজন পূরণ কেরন এবং লাভ কেরন
অনািবল প্রশান্িত। অপরপক্েষ িনেজেদর উপার্িজত অর্থ-সম্পেদর একিট অংশ অভাবগ্রস্তেদর হােত তুেল িদেয়
সমােজর চািহদা পূরণ কেরন, যােত সমােজও শান্িত ও স্বাচ্ছন্দ্য িবরাজ কের। অবশ্য েকবল নামায পড়া যেথষ্ট নয়
বরং নামায কােয়ম করেত হেব। অর্থাৎ িনেজও নামায পড়েত হেব অপরেকও নামােযর প্রিত আহ্বান জানােত হেব। আযােনর
পরপরই উত্তম সমেয় নামায পড়েত হেব এবং নামায আদায় করেত হেব মসিজেদ জামাতবদ্ধ হেয়। এভােব সমােজ নামায
প্রিতষ্ঠা করেত হেব। দােনর ক্েষত্েরও শুধু আর্িথক দানই ইসলােমর উদ্েদশ্য নয়। লক্ষ্য রাখেত হেব েকারআেন
বলা হেয়েছ-" যা িকছু েতামােদরেক েদয়া হেয়েছ তা েথেক দান কর।" ধন-সম্পদ, শক্িত, ক্ষমতা, জ্ঞান, বুদ্িধ এবং



আল্লাহর েদয়া সব িকছু এঅন্তর্ভূক্ত।
সূরা বাকারার ৩ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িদক এবার তুেল ধরা যাক।
প্রথমত: এই িবশ্বজগত েকবল বস্তুজগেতর মধ্েযই সীমাবদ্ধ নয় বরং এমন বহু িবষয় আেছ যা আমােদর দৃষ্িটর আড়ােল।
তেব আমােদর অন্তর ও িবচারবুদ্িধ েসসেবর অস্িতত্ব স্বীকার কের। তাই েসসব অদৃশ্েযর প্রিত আমােদর িবশ্বাস
করা উিচৎ।
দ্িবতীয়ত: ঈমান কর্ম েথেক িবচ্িছন্ন নয়। মুিমন ও িবশ্বাসী ব্যক্িত কােজর েলাক। অবশ্য ঐসব কাজ যার িনর্েদশ
আল্লাহ তােক িদেয়েছন।
তৃতীয়ত: নামাজ হেলা ঈমানদার ব্যক্িতেদর কােজর েকন্দ্রিবন্দু।
চতুর্থত: আমােদর যািকছু আেছ সবই আল্লাহর। তাই এর িকছু অংশ আল্লাহর জন্য দান করেবা। আর আল্লাহও দুিনয়া এবং
আেখরােত আমােদরেক এর উত্তম প্রিতদান েদেবন।
সূরা বাকারার এ আয়ােতর আেরকিট িশক্ষণীয় িদক হেলা-ইসলামেক সামািজক ধর্ম িহেসেব তুেল ধরা। ইসলাম সমাজ
পিরচালনার জন্য একিট পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। এ ধর্ম আল্লাহর সােথ সম্পর্েকর কথাও বেল, আবার মানুেষর সােথ
সম্পর্েকর কথাও বেল। একই সােথ সমােজর প্রেয়াজেনর িদেক লক্ষ্য রাখার িনর্েদশ েদয়।
এবাের েকারআেনর ভাষায় মুিমন ব্যক্িতেদর আেরা িকছু ৈবিশষ্ট্য সম্পর্েক জানা যাক। সূরা বাকারার ৪র্থ আয়ােত
বলা হেয়েছ-"মুত্তাকী ও পরেহযগার তারাই যারা েতামার উপর এবং েতামার আেগর পয়গম্বরেদর উপর যা অবতীর্ণ হেয়েছ
েসগুেলার প্রিত িবশ্বাস রাখার পাশাপািশ, পরকােলর প্রিতও পিরপূর্ণ িবশ্বাসী। আল্লাহেক েচনার একিট পথ হেলা
অহী। আর তাই তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্িতরা অহীেত িবশ্বাস কেরন। এর আেগর আয়ােত েযমনিট বেলিছ উপলদ্িধ ক্ষমতা
শুধু মানুেষর ইন্দ্িরেয়র মধ্েযই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বস্তুগত জগেতর উর্দ্েধও িভন্ন জগত রেয়েছ যার অস্িতত্বেক
মানুেষর আক্ল বা িবচারবুব্িধ প্রবলভােব সমর্থন কের। তেব এই আক্লও িনখুঁতভােব ঐ জগত উপলদ্িধেত অক্ষম। আর এ
জন্েয আল্লাহপাক অহী পািঠেয় আমােদর ক্ষমতােক পূর্ণ কেরেছন। আমােদর আক্ল বা িবচারবুদ্িধ বেল-একজন স্রষ্টা
আেছন। িকন্তু অহী আমােদরেক ঐ স্রষ্টার গুণ ও ৈবিশষ্ট্য বর্ণনা েদয়। আমােদর িবচারবুদ্িধ বেল, মানুষেক
উপযুক্ত পুরস্কার বা শাস্িত েদয়ার জন্য মহািবচােরর ব্যবস্থা থাকেত হেব। আর অহী আমােদরেক বেল, েকয়ামেতর
মাধ্যেমই হেব েসই মহািবচার। অতএব েদখা যাচ্েছ, িবচারবুদ্িধ ও অহী এেক অন্েযর পিরপূরক, আর ঈমানদার
ব্যক্িতরা উভয় পন্থা ব্যবহার কেরন। অহী শুধু মহানবী েমাহাম্মদ (স:) এর উপরই নািযল হয়িন, বরং সব নবীর উপরই
নািযল হেয়েছ আল্লাহর প্রত্যােদশ বা অহী। তাই পরেহযগার ও েখাদাভীরু েলাকেদর অেযৗক্িতক েকান িবদ্েবষ েনই।
তারা পূর্ববর্তী নবীেদর অস্বীকার কেরন না, বরং নবীজীর পাশাপািশ তারা আল্লাহর সব পয়গম্বর এবং তােদর উপর
নািযলকৃত অহীেত িবশ্বাস কেরন। এ ছাড়াও সূরা বাকারার ৪ নম্বর আয়ােত মুিমনেদর আেরকিট িবশ্বােসর কথা বলা
হেয়েছ। আর তা হেলা আেখরাত। পরকালও একিট অদৃশ্য িবষয়। পরকাল সম্পর্েক ভােলাভােব জানেত হেল অহীর উপর ভরসা
করা ছাড়া উপায় েনই। এর িভত্িতেত মুিমন ব্যক্িতরা েকয়ামেত পূর্ণ িবশ্বাস রােখন এবং মৃত্যুেক মানুেষর
জীবেনর চূড়ান্ত পিরসমাপ্িত বেল মেন কেরন না। সূরা বাকারার এ আয়াতিট েথেক আমােদর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয়
হেলা:
প্রথমত: সকল নবী রাসূেলর উদ্েদশ্য এক ও অিভন্ন। তাই সব আসমানী গ্রন্েথর প্রিত ঈমান রাখা প্রেয়াজন।
দ্িবতীয়ত: ঐশী গ্রন্থগুেলার উত্তরািধকারী হেলা মুসিলম উম্মাহ। তাই মুসলমানেদর আসমানী িকতাব সংরক্ষেণর
েচষ্টা চালােত হেব।



( ৫-৭ নং আয়াত )
েকারআেনর আেলার এ পর্েব আমরা সূরা বাকারার ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা। এর আেগর আয়াতগুেলায়
মুত্তাকীেদর ৈবিশষ্ট্য বর্ণনা করা হেয়েছ। সূরা বাকারার ৫ম আয়ােত বলা হেয়েছ-"ঐ মুিমন ব্যক্িতরা তােদর
প্রিতপালেকর িনর্েদিশত পেথ রেয়েছ এবং তারাই সফলকাম।" এই আয়ােত পরেহযগার ব্যক্িতেদর পিরণাম "সফলতা" বেল
বর্ণনা করা হেয়েছ। তারা আল্লাহর িনর্েদিশত পেথ চেলই এ সফলতায় েপৗঁছায়।
সফলতা মােন প্রবৃত্িতর কামনা-বাসনা েথেক মুক্ত হওয়া এবং ৈনিতক উৎকর্ষ অর্জন। আরবী ভাষায় কৃষকেক বলা হয়
"ফাল্লাহ্"। কারণ কৃষক তার পিরশ্রেমর মাধ্যেম মািটর তলেদশ েথেক বীেজর অঙ্কুেরাদ্গম এবং ফসল েবেড় ওঠার
ব্যবস্থা কের। সফলতা মানুেষর পূর্ণতার সর্েবাচ্চ পর্যায়। কারণ েকারআেনর আয়াত অনুযায়ী সৃষ্িটজগত মানুেষর
জন্যই সৃষ্িট করা হেয়েছ। মানুষ এবাদেতর জন্য এবং এবাদত হেলা তাকওয়ায় েপৗঁছার জন্য। আর এ আয়ােত বলা হেয়েছ
মুত্তাকী ও পরেহযগার ব্যক্িতরা সফলকাম হেবন। এ আয়াত আমােদরেক দুিট প্রধান িবষয় িশক্ষা েদয়। প্রথমত: কল্যাণ
ও েসৗভাগ্যবান হেত হেল আল্লাহর িনর্েদিশত পথ অনুযায়ী চলেত হেব। আর দ্িবতীয়ত: েচষ্টা ছাড়া কল্যাণ অর্জন
সম্ভব নয়। জ্ঞান ও িবশ্বােসর েযমন দরকার আেছ েতমিন কাজ ও উত্তম আমেলরও প্রেয়াজন আেছ।
সূরা বাকারার ৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ-"যারা সত্যেক প্রত্যাখ্যান কেরেছ, তুিম তােদরেক সতর্ক কর বা না কর,
তােদর পক্েষ উভয়ই সমান। তারা ঈমান আনেব না।"মুত্তাকী ও পরেহযগার ব্যক্িতেদর ৈবিশষ্ট্য তুেল ধরার পর এই
আয়ােত কােফরেদর পিরচয় তুেল ধরা হেয়েছ। সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কােফররা িবরুদ্ধাচরণ করেত করেত এমন িবদ্েবষী
হেয় পেড় েয সত্য কথা তােদর মধ্েয েকান প্রভাব েফেল না এবং তারা ঈমান আেন না। আরবী ভাষায় ‘কুফর' শব্েদর অর্থ
হেলা েঢেক েফলা, উেপক্ষা করা। সুতরাং কােফর মােন ঐ ব্যক্িত েয সত্য েগাপন কের এবং সত্যেক উেপক্ষা কের।
আল্লাহ যিদ চাইেতন তাহেল সব মানুষ ঈমান আনেত বাধ্য হেতা। িকন্তু চািপেয় েদয়া িবশ্বােসর েকান মূল্য েনই।
আল্লাহই চান মানুষ যােত স্েবচ্ছায় ঈমান আেন। তাই সব মানুষ পরেহযগার, ঈমানদার ও মুত্তাকী হেয় যােব-এমনিট
আশা করা আমােদর উিচৎ নয়। সূরা বাকারার ৬ নম্বর আয়াত েথেক আমরা েয কেয়কিট িবষেয় িশক্ষা লাভ করিছ তা হেলা-
প্রথমত: কুফরী, িবদ্েবষ- মানুষেক পাথেরর মত কিঠন কের েফেল। তাই েকান উপেদশ বা ভােলা কথাও তার মধ্েয েকান
প্রভাব েফেলনা। আর দ্িবতীয়ত: যিদ মানুষ সত্য গ্রহেণ ইচ্ছুক না হয় তাহেল নবীেদর আহ্বান কােজ আসেব না। নবীেদর
আহ্বান হেলা বৃষ্িটর মত। যিদ উর্বর মািটেত পেড় তাহেল ফুল েফােট, আর যিদ েনানা ও শক্ত মািটেত পেড় তাহেল জংলী
আগাছা আর কাঁটাযুক্ত েঝাপঝাড় জন্মায়। তৃতীয়ত: যিদও আমরা জািন েয কােফররা ঈমান আনেব না, িকন্তু তবুও আমােদর
দািয়ত্ব পালন কের েযেত হেব এবং তােদরেক সদুপেদশ িদেত হেব।
সূরা বাকারার ৭ম আয়ােত বলা হেয়েছ-"আল্লাহ তােদর হৃদয় ও কান েমাহর কের িদেয়েছন। তােদর েচােখর উপর আবরণ আেছ
এবং তােদর জন্য রেয়েছ মহা শাস্িত।" মানুষ িহসােব কােফরেদরও িবেবক-বুদ্িধ, েচাখ ও কান আেছ। িকন্তু খারাপ
কাজ, অেযৗক্িতক িবদ্েবষ, একগুঁেয় ও িহংসার কারেণ এমন পর্দা সৃষ্িট হয় েয তারা সত্য েদখা, েশানা ও উপলদ্িধর
শক্িত হািরেয় েফেল। এিট হেলা দুিনয়ােতই আল্লাহর পক্ষ েথেক তােদর জন্য িনর্ধািরত শাস্িত। আর তাছাড়া
েকয়ামেত তােদর জন্য অেপক্ষা করেছ কিঠন শাস্িত। এখােন একিট প্রশ্ন েদখা েদয়, আর তা হেলা আল্লাহ যিদ িনেজই
কােফরেদর েচাখ,কান বন্ধ কের েদয় তাহেল েখাদাদ্েরািহতার ক্েষত্ের তােদরেতা েকান েদাষ েনই? কারণ তারা বাধ্য
হেয়ই কােফর হেয়েছন। এ প্রশ্েনর উত্তর েখাদা েকারআেনই স্পষ্টভােব িদেয়েছ। সূরা মুিমেনর ৩৫ নম্বর আয়ােত বলা
হেয়েছ-"আল্লাহ প্রত্েযক উদ্ধত ও অত্যাচারী ব্যক্িতর হৃদয় েমাহর কের েদন।" সূরা িনসার ১৫৫ নম্বর আয়ােত বলা
হেয়েছ-"সত্য প্রত্যাখ্যােনর জন্য আল্লাহ তােদর হৃদয় েমাহর কের িদেয়েছন। প্রকৃত পক্েষ এসব আয়ােত মানুষ



সম্পর্েক আল্লাহর িনর্ধািরত িনয়ম বর্ণনা করা হেয়েছ। যিদ মানুষ সত্েযর সামেন ঔদ্ধত্য, গর্ব ও একগুঁেয়িম
েদখায় তাহেল েশষ পর্যন্ত তার সত্যেক েচনার শক্িত েলাপ পােব, সত্যেক েস উল্েটা েদখেত পােব এবং দুিনয়া ও
আেখরােত কিঠন পিরণিতর িশকার হেব।
সূরা বাকারার ৭ম আয়ােতর দুিট প্রধান িশক্ষণীয় িবষয় হেলা-েকউ েজেন শুেন সত্য প্রত্যাখ্যান করেল আল্লাহপাকও
তার অন্তর্চক্ষু েঢেক েদন এবং এিট আল্লাহর শাস্িত। এছাড়াও জীব-জন্তুর উপর মানুেষর মর্যাদার কারণ হেলা তার
িবেবক-বুদ্িধ, উপলদ্িধ ক্ষমতা এবং সিঠক দৃষ্িটভঙ্গী। িকন্তু মানুষ সত্য প্রত্যাখ্যান এবং আল্লাহ ও তার
িনদর্শনাবলী অিবশ্বােসর মাধ্যেম এই মর্যাদা হািরেয় েফেল।
( ৮-১০ নং আয়াত )
েকারআেনর আেলা অনুষ্ঠােনর এ পর্েব আমরা সূরা বাকারার ৮, ৯ ও ১০ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করব। সূরা বাকারার ৮
নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ- "মানুেষর মধ্েয এমন েলাক আেছ যারা বেল-আমরা আল্লাহ ও পরকােল িবশ্বাসী। অথচ তারা
িবশ্বাসী নয়।" েহদােয়ত বা পথপ্রদর্শেনর গ্রন্থ েকারআন আমােদর জন্য মুিমন, কােফর ও মুনােফকেদর ৈবিশষ্ট্য
বর্ণনা কেরেছ। যােত আমরা িনেজেদর সম্পর্েকও জানেত পাির েয, েকান দেল আিছ এবং অন্যেদরেকও িচনেত পাির। এ ভােব
সেচতনভােব আমরা সমােজর সদস্যেদর সােথ উপযুক্ত আচরণ করেত পাির।
সূরা বাকারার প্রথম েথেক এ পর্যন্ত ৪িট আয়ােত মুিমনেদর এবং দুিট আয়ােত কােফরেদর পিরচয় তুেল ধরা হেয়েছ। এ
আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতগুেলায় তৃতীয় একিট দেলর পিরচয় বর্ণনা করা হেয়েছ। প্রথম দেলর সদস্যেদর মধ্েয েয ঈমানী
নূর রেয়েছ তাও এ দেলর সদস্যেদর মধ্েয েনই। আবার দ্িবতীয় দেলর সদস্যেদর মেতা ঔদ্ধত্য এেদর মধ্েয েনই। এ
তৃতীয় দেলর সদস্যেদর অন্তের েকান ঈমান েনই এবং মুেখও এরা েখাদাদ্েরািহতামূলক িকছু প্রকাশ কের না। এরা ভীতু
মুনািফক যারা িকনা অন্তেরর অিবশ্বাস ও কুফরী েগাপন কের রােখ এবং বাহ্িযকভােব ইসলােমর দাবী কের।
ইসলােমর নবী হজরত েমাহাম্মদ(সা:) মক্কা েথেক মদীনায় িহজরেতর পর বদেরর যুদ্ধ সংঘিটত হয়। মুশিরকরা এ যুদ্েধ
মুসলমানেদর হােত পরাজয় বরণ করার পর মক্কা ও মদীনার িকছু েলাক ইসলােম িবশ্বাস না করেলও জান-মাল রক্ষা িকংবা
মুসলমানেদর মধ্েয েকান উঁচু পেদ আসন হবার জন্য বাহ্িযকভােব ইসলােমর প্রিত িবশ্বােসর দাবী কের। তারা
বাহ্িযকভােব আচার-আচরেণ িনেজেদরেক অন্যেদর সােথ িমিশেয় েফেল। এটা স্পষ্ট েয এ ধরেনর েলােকরা ভীতু এবং
কােফরেদর মত প্রকাশ্েয ইসলামেক অস্বীকােরর সাহস তােদর মধ্েয েনই। েযেকান সামািজক পিরবর্তন ও িবপ্লেবর
মধ্েয বহুরূপী ও দ্িবমুখী চিরত্েরর সন্ধান পাওয়া যায়। তাই যারা মুেখ ঈমােনর কথা বেল, তারা অন্তেরও েয একই
ধরেনর িবশ্বাস েপাষণ কের েস কথা ভাবা িঠক নয়। এমন বহু েলাক আেছ যারা বাহ্িযকভােব ধর্ম পরায়ণ মুসলমান,অথচ
সবার অলক্ষ্েয তারা ইসলােমর উপর আঘাত হােন। সূরা বাকারার এই ৮ নম্বর আয়ােতর প্রধান িশক্ষণীয় িবষয় হেলা-
ঈমান অন্তেরর ব্যাপার, েমৗিখক িকছু নয়। তাই েকান ব্যক্িতেক েচনার জন্য শুধু তার েমৗিখক ব্যক্তব্যেক যেথষ্ঠ
মেন করা উিচৎ নয়।
সূরা বাকারার ৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ- "তারা আল্লাহ ও িবশ্বাসীেদরেক প্রতািরত করেত চায়। অথচ তারা েয
িনেজেদরেক ছাড়া কাউেক প্রতািরত কেরনা তা বুঝেত পাের না।" মুনািফকেদর ধারনা তারা অত্যন্ত চালাক এবং তােদর
চালািক েকউ ধরেত পাের না। তারা িনেজেদরেক ঈমানদার িহসােব প্রকাশ কের মেন কের মুসলমানেদর মেতা িবিভন্ন
সুিবধা েভাগ করেত পারেব এবং আল্লাহেক েধাকা িদেত পারেব। তারা পয়গম্বর ও মুিমনেদরেক েধাকা িদেয় েমাক্ষম
সমেয় ইসলােমর উপর আঘাত হানেত চায়। িকন্তু আল্লাহ তােদর অন্তেরর িবশ্বাস অিবশ্বাস এবং দ্িবমুখী চিরত্র
সম্পর্েক জােনন। উপযুক্ত সমেয় িতিন তােদর মুেখাশ উন্েমািচত কেরন এবং মুিমনেদর কােছ এেদর কদর্য েচহারা



প্রকাশ কের েদন। েকান অসুস্থ েলাক যিদ িচিকৎসেকর েদয়া ব্যবস্থাপত্র েমেন না চেল িচিকৎসকেক িমথ্যা কথা বেল
তাহেল েস িনেজেকই েধাকা িদল। যিদও েস ভােব েয েস িমথ্যা বেল িচিকৎসকেক েধাকা িদেয়েছ। েকারআেন বর্িণত
মুনািফকরাও এরকম। এই বহুরুপী েলােকরা মেন কের তারা আল্লাহেক েধাকা িদেয়েছ। আসেল তারা িনেজরাই িনেজেদরেক
প্রতািরত কের থােক। সূরা বাকারার ৯ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় এবার তুেল ধরা যাক।
প্রথমত: মুনািফকরা েধাকাবাজ। মানুেষর বাহ্িযক েচহারা ও আচরণ েদেখ যােত েধাকা না খায়, েস জন্য সতর্ক থাকেত
হেব।
দ্িবতীয়ত: অন্যেদর সােথও প্রতারণা করা েথেক আমােদর িবরত থাকেত হেব। কারণ প্রতারণার কুফেল েখাদ প্রতারকই
আক্রান্ত হয়।
তৃতীয়ত: মুনািফকরা ইসলােমর সােথ েয ধরেনর আচরণ কের তােদর প্রিত ইসলােমর ব্যবহারও েসরকম। অর্থাৎ বাহ্যত:
মুনািফকরা মুসলমান হওয়ার ভাব েদখায়, তাই ইসলামও বাহ্িযকভােব তােক মুসলমান িহসােবই জােন। তার অন্তের ঈমােনর
েলশমাত্র েনই, তাই েকয়ামেতর িদন আল্লাহ তােক কােফরেদর মত শাস্িত েদেবন।
চতুর্থত: মুনািফক ব্যক্িত িনেজেক খুব চালাক বেল মেন কের, অথচ েস িনর্েবাধ। েস জােন না েয তার প্রিতপক্ষ
আল্লাহ সবার মেনর েগাপন খবর রােখন।
সূরা বাকারার ১০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ- "তােদর অন্তের েরাগ আেছ। এরপর আল্লাহ তােদর েরাগ বৃদ্িধ কেরন।
তােদর িমথ্যাবািদতার কারেণ তােদর জন্য রেয়েছ কষ্টদায়ক শাস্িত।"
অন্তেরর অসুস্থতার যিদ িচিকৎসা করা না হয় তাহেল ক্রেমই তা বৃদ্িধ পায় এবং এক সময় তার মনুষ্যত্ব ধ্বংস কের
েদয়। ‘িনফাক' বা কপটতা আত্মার অন্যতম িবপদ জনক ব্যািধ যা আমােদর সবার মন ও আত্মার জন্য হুমিকর সৃষ্িট কের।
সুস্থ ব্যক্িত বহুরূপী নয়। তার েদহ ও আত্মার মধ্েয রেয়েছ পূর্ণ সমন্বয়। মেন যা আেছ তাই েস বেল এবং তার
িচন্তার সােথ আচরেণর িমল থােক। কপটতার েরাগ অন্য েবশ িকছু আত্মার েরাগ সৃষ্িট কের। ব্যক্িতর মধ্েয িহংসা,
েলাভ, কৃপণতা এসব িকছু সহেজই েদখা যায় কপটতা েথেক। এই কপটতা ক্যান্সােরর মত িদন িদন মুনািফক ব্যক্িতর মেন-
প্রােণ ছিড়েয় পেড়। পিবত্র েকারআন িমথ্যাচারেক ‘কপটতা' েরােগর মূল উৎস বেল অিভিহত কের। িমথ্যা েথেকই এ কপটতা
শুরু হয় এবং িমথ্যার মাধ্যেমই তা অব্যাহত থােক। আর িমথ্যা বলা েথেক তারা িনেজরাই ক্ষিতগ্রস্ত হয়। েকান মৃত
েদহ যখন পািনেত পেড় থােক তখন েসটা েথেক ভীষণ দুর্গন্ধ েবর হেত থােক। বৃষ্িটর পািনেত ঐ লােশর দুর্গন্ধ
েমােটও কেম না বরং পঁেচ গেল ঐ লাশ েথেক আেরা িবকট গন্ধ েবর হেত থােক। িনফাকেক িঠক লােশর সােথ তুলনা করা যায়।
এই িনফাক বা কপটতা যিদ েকান ব্যক্িতর মেন িশকড় েগেড় বেস তাহেল আল্লাহর পক্ষ েথেক যত হুকুম নািযল েহাক না
েকন েকান লাভ হেব না। বরং মুনািফক ব্যক্িত িনেজেক পিরশুদ্ধ করার পিরবর্েত বাহ্িযকভােব ভােলা ও সৎ ব্যক্িতর
মত আচরণ কের। ফেল তার কপটতা বাড়েত থােক এবং এিট তার মেনর মধ্েয স্থায়ী আসন েগেড় েনয়। িনফাক শব্দিটর অর্থ
েবশ ব্যাপক, মানুেষর কথা ও কােজর মধ্েয েয েকান ধরেনর অসংগিতও এই শব্েদর আওতায় পেড়। একজন মুিমন ব্যক্িতর
মধ্েযও এ ধরেনর অসামঞ্জস্য থাকেত পাের। ইবাদেতর মধ্েযও িনফাক কপটতা থাকেত পাের। যিদ েকান েলাক আল্লাহ ছাড়া
অন্য েকান উদ্েদশ্েয ইবাদত কের েসটাও এক ধরেনর িনফাক। রাসূেল েখাদা(সা:) বেলেছন েকান ব্যক্িত যত নামাজ
েরাজাই করুক না েকন িতনিট ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারী হেল েসই হেব মুনািফক। আমানেতর িখয়ানত করা, িমথ্যা কথা বলা
এবং প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ করা। এ আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ-
প্রথমত: িনফাক হচ্েছ এক ধরেনর মানিসক েরাগ। েস পুেরাপুির সুস্থও নয় আবার মৃতও নয়। মুিমনও নয় আবার কােফরও
নয়।



দ্িবতীয়ত: িনফাক ক্যান্সােরর মেতা সারা শরীের ছিড়েয় পড়েত পাের। যিদ এর িচিকৎসা না হয় তাহেল মানুেষর পুেরা
অস্িতত্ব হুমিকগ্রস্ত হেয় পেড়।
তৃতীয়ত: িমথ্যাই হচ্েছ িনফােকর উৎস। মুনািফকেদর সাধারণ ৈবিশষ্ট্যই হচ্েছ িমথ্যা বলা।
( ১১-১৩ নং আয়াত)
েকারআেনর আেলার এ পর্েব সূরা বাকারার ১১, ১২, ও ১৩ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। ১১ ও ১২ নম্বর আয়ােত বলা
হেয়েছ-"তােদরেক যখন বলা হয়-পৃিথবীেত অশান্িত সৃষ্িট কেরা না, তখন তারা বেল আমরােতা েকবল সংস্কার সাধনকারী।
েজেন রাখ এরাই অশান্িত সৃষ্িটকারী। িকন্তু তারা তা বুঝেত পাের না।" িনফাক বা কপটতা এক ধরেনর সংক্রামক
েরাগ। যিদ এ েরােগর িচিকৎসা করা না হয়, তাহেল এ েরােগ সমােজর বহু মানুষ আক্রান্ত হেব। সমাজ কলুিষত হেয় পড়েব
ভণ্ডামী, েতাষােমাদী, িমথ্যা বলা, পরচর্চা, কুৎসা রটনার মত নানা রকম ব্যািধেত। মুনািফক েযেহতু িনেজ ধর্মীয়
িনর্েদশ েমেন চেলনা, তাই চায় মুিমন ব্যক্িতরাও তার মত হেয় যাক। িবিভন্নভােব েস মুিমনেদরেক প্রভািবত করার
েচষ্টা চালায়। আল্লাহর িনর্েদশেক অিবরাম তুচ্ছ-তাচ্িছল্য কের মানুষেক তােদর কর্তব্েযর প্রিত অমেনােযাগী
কের েতােল। মুনািফকেদর এ ধরেনর অন্যায় আচরেণর িকছু উদাহরণ পিবত্র েকারআেনর সূরা তওবায় উল্েলখ করা হেয়েছ।
েসখােন তুেল ধরা হেয়েছ িকভােব এ মুনািফকরা ইসলােমর দুশমনেদর সােথ লড়াইেয়র সময় যুদ্ধ েথেক পািলেয় েযত।
মুজািহদেদর মেনাবল দুর্বল করেতা িকংবা দােনর ক্েষত্ের মুনািফকেদরেক উপহাস করেতা। সমােজ সব রকম অপরােধর
উৎসই হেলা িনফাক। িকন্তু মুনািফক সত্যেক েদখার শক্িত হািরেয় েফেলেছ। তাই েস িনেজর অন্যায় অপরাধেক সংস্কার
বেল মেন কের। কপট ব্যক্িতর দৃষ্িটেত শত্রুর সােথ আেপাষ এবং রক্তপােতর িবেরািধতার মধ্েয সমােজর মঙ্গল
িনিহত। তাই েযভােবই েহাক যুদ্ধ-িবগ্রহ যােত না বােধ েস ব্যবস্থা করেত হেব। এ জন্য যিদ মুসলমানরা দুর্বল
হেয় পেড় তােতও মুনািফেকর িকছু আেস যায় না। সূরা বাকারার ১১ ও ১২ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট গুরুত্বপূর্ণ িশক্ষা
এবার তুেল ধরিছ।
প্রথমত: িনফােকর প্রভাব শুধু ব্যক্িতর মধ্েযই নয় বরং সমােজর উপরও এর প্রভাব পেড় এবং সমাজেক িনেয় যায়
অশান্িতর িদেক।
দ্িবতীয়ত: িনফােকর একিট ৈবিশষ্ট্য হেলা আত্মগর্ব। মুনািফকরা বেল-আমরাই েকবল উপযুক্ত ব্যক্িত এবং সংস্কার
সাধনকারী, অন্য েকউ নয়।
তৃতীয়ত: েকান ব্যক্িতর অন্তের যিদ িনফাক অনুপ্রেবশ কের তাহেল তার উপলব্িধ ক্ষমতা েলাপ পায় এবং সত্য কথা
শুনেত ও েদখেত চায় না।
চতুর্থত: মুনািফকেদর বাহ্িযক চাকিচক্যময় অথচ অন্ত:সারশূণ্য বক্তব্য সম্পর্েক মুিমনেদরেক সতর্ক থাকেত হেব।
যােত মুনািফকেদর েধাকায় তারা না পেড়।
পঞ্চমত: েয চালাকী সত্য পেথ এবং সমােজর কল্যােণর জন্য িনেবিদত নয় তা মূলত: েবাকামী ও িনর্বুদ্িধতা।
সূরা বাকারার ১৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ- "যখন মুনািফকেদরেক বলা হয় অন্যান্যেদর মত েতামরাও ঈমান আেনা, তখন
তারা বেল আমরাও িক িনর্েবাধেদর মত ঈমান আনেবা? েজেন রাখ এরা িনেজরাই িনর্েবাধ, িকন্তু এরা তা বুঝেত পাের
না।"
গর্ব, অহঙ্কার অন্য মানুষেক তুচ্ছ-তাচ্িছল্য করা এ সবই িনফােকর ৈবিশষ্ট্য। তারা িনেজেদরেক বুদ্িধমান,
প্রজ্ঞাবান ও চালাক মেন কের। আর মুিমনেদরেক ভােব িনর্েবাধ, সহজ-সরল ও েবাকা। তাই কপট বা মুনািফক
ব্যক্িতেদরেক যখন বলা হয় েকন েতামরা িনেজেদরেক অন্যান্য মানুষ েথেক িবচ্িছন্ন কের িনেয়ছ এবং তােদর মত ঈমান



আেনানা। তখন তারা ঈমানদার ও িবশ্বাসীেদরেক েবাকা বেল অিভিহত কের। েয মুিমন ব্যক্িতরা সুখ-দু:খ, যুদ্ধ-
িবগ্রহ, ঝড়-ঝঞ্ঝা সর্বাবস্থায় তােদর ধর্ম ও েনতার পােশ অতন্দ্র প্রহরীর মেতা দািয়ত্ব পালন কের, তােদরেক
মুনািফকরা িনর্েবাধ বেল মেন কের। আর পিবত্র েকারআন তােদর এ ধরেনর ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথার জবােব দ্ব্যর্থহীন
ভাষায় বেল-েতামরা যারা মুিমনেদরেক িনর্েবাধ মেন কর, তারাই আসল িনর্েবাধ। তেব সমস্যা হেলা তারা তােদর এই
মূর্খতা ও িনর্বুদ্িধতা সম্পর্েক জােননা। তারা তােদর অজ্ঞতা সম্পর্েকই িকছু জােন না। তাই তারা ভােব
অন্যরা েকউ িকছু জােননা আর তারা সব িকছু জােন েবােঝ।
সূরা বাকারার ১৩ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় এবার তুেল ধরিছ।
প্রথমত: মুিমনেদর খােটা করা, অপমান করা মুনািফকেদর একিট পন্থা। এভােব তারা িনেজেদরেক অন্যেদর উপর
শ্েরষ্ঠত্ব দান করেত চায়।
দ্িবতীয়ত: অহঙ্কারী ব্যক্িতর সােথ তার মেতা আচরণ করা উিচৎ। েয ব্যক্িত মুিমনেদর েহয় কের তােকও সমােজ েহয়
করেত হেব যােত তার িমথ্যা অহঙ্কার ও দর্প চূর্ণ হয়।
তৃতীয়ত: উপহাস ও েহয় করা িনর্েবােধর কাজ। বুদ্িধমান ব্যক্িত যুক্িতর ভাষায় কথা বেল, আর িনর্েবাধ ব্যক্িত
কথা বেল উপহােসর ভাষায়।
চতুর্থত: আল্লাহপাক মুনািফকেদরেক এ দুিনয়ােতই অপদস্ত কেরন। এবং তােদর কদর্য েচহারা উন্েমািচত কেরন।
( ১৪-১৬ নং আয়াত)
েকারআেনর আেলার আজেকর পর্েব আমরা সূরা বাকারার ১৪, ১৫ ও ১৬ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করব। সুরা বাকারার ১৪
নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ- "মুনািফকরা যখন ঈমানদারেদর সংস্পর্েশ আেস তখন তারা বেল-আমরাও িবশ্বাস কির। িকন্তু
যখন তারা তােদর শয়তান সহেযাগীেদর সােথ েগাপেন িমিলত হয় তখন তারা বেল-আমরােতা েতামােদর সােথ রেয়িছ।
আমরা শুধু ঈমানদারেদর সােথ ঠাট্টা-তামাশা কের থািক। িনফাক বা কপটতার আেরকিট ৈবিশষ্ট্য হচ্েছ মুনািফেকর
েকান িনজস্ব স্বাধীন ও দৃঢ় ব্যক্িতত্ব েনই। মুনািফকরা েয পিরেবেশ যায় েসই পিরেবেশর রং ধারন কের। তারা যখন
মুিমনেদর মােঝ যায়, তখন মুিমেনর ভাব েদখায়। আবার যখন ইসলােমর েনতা ও মুিমনেদর দুশমনেদর সােথ িমিলত হয়,
তােদর সােথ কণ্েঠ কণ্ঠ েমলায়, মুিমনেদর িবরুদ্েধ কথা বেল এবং তােদর সুনজের পড়ার জন্য মুিমনেদরেক িনেয়
উপহাস ও ঠাট্টা-তামাশা কের। এই আয়াতও আমােদরেক সতর্ক কের েদয় যােত েলাকজেনর বাহ্িযক আচরেণ আমরা েধাকা না
খাই। ঈমােনর দাবী করেলই তােক মুিমন ভাবা িঠক নয় এবং েদখেত হেব ঈমােনর দাবীদার ব্যক্িত কােদর সােথ ওঠা বসা
কের এবং তার বন্ধুই বা কারা। েকউ মুিমন হেব আবার ইসলােমর েনতােদর শত্রু ও ধর্েমর দুশমনেদর বন্ধু হেব-এটা
েমেন েনয়া যায় না।
ঈমান, ইসলােমর শত্রুেদর সােথ আেপাষ এবং বন্ধুত্েবর পিরপন্থী। ঈমােনর আবশ্িযক িদক হেলা আল্লাহর দুশমনেদর
সােথ শত্রুতা। সূরা বাকারার ১৪ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় হেলা-
প্রথমত: শয়তান শুধু জ্বীন জািতর শয়তান নয় বরং েযসব মানুষ অন্যেদরেক িবভ্রান্ত কের তারাও শয়তান এবং তােদরেক
পিরহার করেত হেব।
দ্িবতীয়ত: সত্য ব্যবস্থার িবরুদ্েধ েগাপন ৈবঠক ও শলা-পরামর্েশর অর্থ হেলা মত প্রকােশ সাহিসকতার অভাব।
মুনািফকরা যারা িবশ্বাসীেদরেক উপহাস ও তুচ্ছ-তাচ্িছল্য কের, তারা ভীতু ও দুর্বল িচত্েতর অিধকারী।
তৃতীয়ত: মুনািফকরা হেলা সমােজ দুশমনেদর হািতয়ার এবং তােদরই ইচ্ছা অনুযায়ী চেল। তােদরেক বেল "ইন্না
মাআকুম"- আমরা েতামােদর সােথ আিছ, মুিমনেদর সােথ নয়।



এবাের সূরা বাকারার ১৫ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ- "আল্লাহও তােদরেক উপহাস কেরন
এবং তােদরেক তােদর অবাধ্যতায় িবভ্রােন-র মত ঘুের েবড়ােনার অবকাশ েদন। রাসূেল েখাদার আহেল বাইেতর সদস্য
ইমাম মূসা েরজা(আ:) বেলন-"আল্লহপাক েধাকাদানকারী বা উপহাসকারী নন। িকন্তু দুশমনেদর েধাকা ও উপহােসর শাস্িত
িতিন েদন।" মুনািফকরা েয িবভ্রান্িত ও হৃদেয়র অন্ধত্েবর িশকার হয় তার েচেয় বড় শাস্িত আর কী হেত পাের?
আল্লাহর িনয়ম হেলা িতিন অত্যাচারী পাপীেদর সময় েদন। এ সময়িটেক যিদ মানুষ তওবা ও অনুেশাচনার জন্য ব্যবহার
কের তাহেল তা হেব তার জন্য রহমত। তা না হেল তারা আেরা পােপর মধ্েয ডুেব যােব এবং েশষ পর্যন্ত ধ্বংস হেয়
যােব। মুনািফকেদর জন্য আল্লাহর শাস্িত হেলা তােদরেক িনেজেদর অবস্থায় েছেড় েদয়া। এর ফেল তােদর মধ্েয
িবভ্রান্িতকর অবস্থার সৃষ্িট হয়। তােদর েনই েকান লক্ষ্য-উদ্েদশ্য এবং েনই েকান শান্িত। সূরা বাকারার ১৫
নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় হেলা-
প্রথমত: মানুেষর গুনাহ্ েযরকম, আল্লাহর শাস্িতও েসরকম। তাই উপহােসর শাস্িতও উপহাস।
দ্িবতীয়ত: আমােদরেক েয সময় েদয়া হেয়েছ তােত অহঙ্কারী হওয়া উিচত নয়। হয়েতা এিটও আল্লাহর এক ধরেনর রহমত।
তৃতীয়ত: আল্লাহপাক মুিমনেদর সাহায্যকারী। মুনািফকরা যিদ মুিমনেদর উপহাস কের তাহেল আল্লাহও তােদরেক উপহাস
করেবন এবং শাস্িত েদেবন।
এবাের সুরা বাকারার ১৬ নম্বর আয়াত। এ আয়ােত বলা হেয়েছ- "এরাই সৎ পেথর িবিনমেয় ভ্রান্ত পথ িকেন িনেয়েছ।
িকন্তু তােদর ব্যবসা লাভজনক হয়িন এবং তারা সৎ পথও পায়িন।" আমরা েয দুিনয়ায় বাস করিছ, তা একিট বাজােরর মত।
আমােদর সবাইেক ব্যবসায়ী িহসােব িনেজেদর সম্পদ িবক্ির করেত হয়। েযৗবন, বুদ্িধ, প্রজ্ঞা জ্ঞান, শক্িত, জীবন
এবং আল্লাহর েদয়া সব েযাগ্যতােক সম্পদ িহসােব িবক্ির করেত হয়। এ বাজাের একদল মুনাফা অর্জন কের, অন্যদল
েদউিলয়া হেয় পেড়। যারা েদউিলয়া হেয় পেড়, তারা লাভেতা দূেরর কথা এমনিক মূলধন পর্যন্ত হািরেয় েফেল। এ েযন
অেনকটা বরফ িবক্েরতার মত। বরফ িবক্েরতা যিদ তার িজিনস িবক্ির না কের তা হেল মুনাফােতা নয়ই বরং তার মূলধন
পািন হেয় যােব এবং েস তার সর্বস্ব হারােব।
আল্লাহপাক েকারআেনর িবিভন্ন স্থােন মানুেষর ভােলা ও মন্দ কাজেক ব্যবসার সােথ তুলনা কেরেছন। েযমন সূরা
সােফর ১০ ও ১১ নম্বর আয়ােত ঈমান ও েজহাদেক লাভজনক ব্যবসা আখ্যািয়ত কের বলা হেয়েছ- "েহ ঈমানদারগণ! আিম িক এমন
এক ব্যবসার সন্ধান েদব যা েতামােদরেক কিঠন শাস্িত েথেক রক্ষা করেব? আর তা হেলা-েতামরা আল্লাহ ও তাঁর
রাসুেলর প্রিত িবশ্বাস স্থাপন কর এবং েতামােদর ধন-সম্পদ ও জীবন িদেয় আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম কর।"
এ আয়ােত মুনািফকেদরেক এমন িবক্েরতা িহসােব আখ্যািয়ত করা হেয়েছ যারা েহদােয়ত িবক্ির কের ভ্রান্িত িকেন
িনেয়েছ। সম্ভবত: এ আয়াত েথেক েবাঝােনা হচ্েছ েয- আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা ও প্রকৃিতগত প্রবণতার মাধ্যেম
মানুষ সিঠক পেথ পিরচািলত হেত পাের। িকন্তু মুনািফকরা কপটতা ও পাপ কােজ অভ্যস- হেয় আল্লাহর েদয়া ক্ষমতা হাত
ছাড়া কের। কারণ মুনািফকরােতা েহদায়ােতরই অিধকারী নয় েয তারা তা হাত ছাড়া করেব এবং এর িবিনমেয় ভ্রান্িত
িকেন েনেব। এই ব্যবসায় তারা েকান মুনাফা অর্জন কেরিন এবং অশুভ লক্ষ্েযও েপৗঁছেত পােরিন বরং ইসলাম আেরা
সুদৃঢ় হেয়েছ এবং তারা অপদস- হেয়েছ। সূরা বাকারার ১৬ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় হেলা-
প্রথমত: েকবল বস্তুগত লাভ-েলাকসােনর কথা ভাবা িঠক নয় বরং েদখেত হেব আমােদর মন-প্রাণ ও আত্মােক েকাথায়
িবক্ির করিছ এবং এর িবিনমেয় কী অর্জন করিছ? এই েবচা-েকনা েথেক েসৗভাগ্যবান হচ্িছ নািক িবভ্রান্িতর
স্বীকার হচ্িছ?
দ্িবতীয়ত: েহদায়াত এবং িবভ্রান্িত আমােদর িনেজেদরই কর্মফল। আল্লাহর পক্ষ েথেক চািপেয় েদয়া িকছু নয় িকংবা



তাঁর ইচ্ছা, মর্িজ বা তকিদর নয় বরং তােত আমােদর কর্েমর প্রভাব রেয়েছ।
তৃতীয়ত: িনফাক বা ভণ্ডামীর েশষ পিরণিত হেলা িবভ্রান্িত ও ধ্বংস। অপর পক্েষ ঈমান বা িবশ্বাস মানুষেক কল্যাণ
ও েসৗভাগ্েযর িদেক িনেয় যায়।
( ১৭-১৯ নং আয়াত )
েকারআেনর আেলার আজেকর পর্েব আমরা সূরা বাকারার ১৭, ১৮ ও ১৯ নম্বর আয়ােতর সহজ ব্যাখ্যা তুেল ধরব। সূরা
বাকারার ১৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ- "এ মুনািফকেদর দৃষ্টান্ত তােদর মত-েযমন েকউ আগুন জ্বালােলা, ঐ আগুন যখন
তােদর চারিদক আেলািকত করল তখন আল্লাহ তােদর জ্েযািত সিরেয় িনেলন এবং তােদরেক এমন েঘার অন্ধকােরর মধ্েয
েফলেলন যােত তারা িকছুই েদখেত না পায়।" এর আেগর আয়াতগুেলায় মুনািফকেদর কথা ও আচরেণর িকছু দৃষ্টান্ত বর্ণনা
করা হেয়িছল। এ আয়ােত তােদরেক অন্ধকার প্রান্েত অগ্নী প্রজ্জ্বলনকারী ব্যক্িতর সােথ তুলনা কের বলা হেয়েছ-
মুনািফকেদর ঈমােনর আেলা আগুেনর আেলার মত দুর্বল, অস্থায়ী এবং এেত রেয়েছ েধাঁয়া, ছাই ও অন্তর্জ্বালা।
মুনািফকরা ঈমােনর আেলার বিহ:প্রকাশ ঘটায়। িকন্তু তােদর েভতর রেয়েছ কুফরী বা েখাদাদ্েরািহতার আগুন। এই
দুর্বল আেলা মানব প্রকৃিতেত েদয়া আল্লাহর েসই পিবত্র নূেররই অংশ। িকন্তু িহংসা-িবদ্েবষ ও একগুঁেয়িমর
কারেণ ঐ নূর ক্রেমই িনষপ্রভ হেয় আেস। এ ভােব ধীের ধীের একসময় অজ্ঞতা ও অন্ধকােরর পর্দায় তা আচ্ছািদত হেয়
যায় এবং মুনািফকেদর সমস্ত অস্িতত্ব েছেয় পেড় কুফুরী বা েখাদাদ্েরািহতার িনকষ কােলা অন্ধকাের। মুনািফকরা
কপটতার পথ েবেছ িনেয় মেন কের নরকবাসী কােফরেদর খুশী রাখেত পারেব এবং একই সােথ েবেহশতবাসী মুিমনেদরও সন'ষ্ট
করেত পারেব। কােফরেদর দুিনয়া েথেকও লাভবান হেব এবং মুিমনেদর পরকাল েথেকও বঞ্িচত হেব না। তাই েকারআন
মুনািফকেদরেক এমন ব্যক্িতর সােথ তুলনা কেরেছ েয আগুন জ্বািলেয় আগুন ও আেলা অর্থাৎ সত্য ও িমথ্যার সমন্বয়
ঘটায় যােত এ দুেটা েথেকই লাভবান হেত পাের। িকন্তু জীবন হেলা অন্ধকার প্রান্তেরর মত। এ দুর্গম প্রান্তর
অিতক্রম কের িনশ্িচন্েত গন্তব্েয েপৗঁছার জন্য উজ্জ্বল ও স্থায়ী আেলার প্রেয়াজন। কারণ ঝড়-ঝঞ্ঝা েয েকান
দুর্বল আেলার িশখা িনিভেয় েদয় এবং মানুষেক িনমজ্িজত কের গভীর অন্ধকাের।
সূরা বাকারার ১৭ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় হেলা-
প্রথমত: মুনািফেকর আেলা আগুেনর আেলার মত অস্থায়ী এবং দুর্বল।
দ্িবতীয়ত: মুনািফেকর অস্িতত্ব হেলা অশান্িত ও আগুেনর উৎস।
তৃতীয়ত: মুনািফকরা সত্িযকার আেলা বা হেক েপৗঁছবার জন্য আগুন ব্যবহার কের। িকন্তু এর ফেল জ্বালা-েপাড়া, ছাই
আর েধাঁয়া ছাড়া অন্য িকছু পায় না।
চতুর্থত: েশষ পর্যন্ত আল্লাহপাক মুনািফকেক পর্যুদস্ত কেরন এবং তােদর বাহ্িযক জ্েযািতও িছিনেয় েনন।
পঞ্চমত: মুনািফকেদর ভিবষ্যৎ অন্ধকার এবং তােদর মুক্িতর েকান আশা েনই।
ষষ্ঠত: আল্লাহর সামেন তােদর কপটতা ও দ্িবমুখী আচরণ তােদর বুদ্িধমত্তার বিহ:প্রকাশ নয় বরং তােদর এ আচরণ
তােদর জন্য বেয় আেন অন্ধকার ও ধ্বংস।
এবাের সুরা বাকারার ১৮ নম্বর আয়াত। এ আয়ােত বলা হেয়েছ- "তারা মূক, বিধর ও অন্ধ। সুতরাং তারা প্রত্যাবর্তন
করেব না।"
অন্যান্য মানুেষর মত মুনািফকেদরও েচাখ, কান ও মুখ আেছ। িকন্তু তােদর েচাখ েযেহতু সত্য েদখেত ও উপলদ্িধ করেত
প্রস'ত নয়, তােদর কান েযেহতু সত্য কথা শুনেত রাজী নয় এবং তােদর জীভ েযেহতু সত্য কথা বলা েথেক িবরত থােক তাই
েকারআন তােদরেক এমন ব্যক্িতেদর সােথ তুলনা কেরেছ যারা কথা বলেত পাের না, েচােখ েদেখ না এবং কােন েশােন না।



িবদ্েবষ ও অন্ধ অনুসরেণর পিরণিত হেলা সত্য উপলব্িধর ক্ষমতা হাতছাড়া করা। মুনািফেকর অভ্যন্তরীণ কুফরী ও
অিবশ্বাস তার েচাখ, কান ও বাক শক্িতেক এমন ভােব েঢেক েদয় এবং সত্যেক আচ্ছািদত কের েয, েস কােফেরর মতই সত্যেক
উল্েটা েদখেত পায়। সত্যেক িমথ্যা েথেক পৃথক করার শক্িত হািরেয় েফেল। এর আেগর আয়ােত বলা হেয়েছ েয ঈমােনর
আেলা সের যাওয়ার পর অিবশ্বােসর অন্ধকার মুনািফকেদর সমস্ত অস্িতত্ব এমন ভােব েঢেক েফেল েয তারা
দৃষ্িটশক্িত হািরেয় েফেল। আর এ আয়ােত বলা হচ্েছ েয তারা শুধু দৃষ্িটশক্িতই নয় একই সােথ শ্রবন ও সত্য কথা
বলার শক্িতও হািরেয় েফেল। অন্ধকােরর মধ্েয তােদর পথ চলার পিরণিত ধ্বংস ছাড়া আর িকছু নয় এবং এ েথেক িফের
আসার েকান পথ েনই।
এবাের সূরা বাকারার ১৯ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ- "িকংবা তােদর মত যারা আকাশ
েথেক মুষলধাের ভারী বৃষ্িটর সময় েঘার অন্ধকার, বজ্রধ্বিনও িবদ্যুৎ চমেকর মধ্েয আক্রান্ত। তারা বজ্েরর
শব্েদ মৃত্যুভেয় কােন আঙ্গুল েদয়। িকন্তু আল্লাহ কােফরেদরেক পিরেবষ্টন কের আেছন। সূরা বাকারার ১৭ নম্বর
আয়ােত আল্লাহপাক মুনািফকেদরেক এমন িদগভ্রান্তেদর সােথ তুলনা কেরেছন যারা তােদর পেথর আেলা হািরেয় েফেলেছ
এবং িনকষ কােলা অন্ধকােরর মধ্েয উদ্ভ্রান্েতর মত পথ হাতড়াচ্েছ। িকন্তু তােদর সিঠক পথ পাওয়ার েকান আশা েনই,
আশা েনই প্রত্যাবর্তেনর।
িকন্তু এই ১৯ নম্বর আয়ােত বলা হচ্েছ েয, মুনািফকরা কাদার মধ্েয আটেক আেছ, আর মুষলধাের বৃষ্িট, অন্ধকার,
রক্তিহম করা বজ্রপােতর শব্দ েচাখ ধাঁধােনা িবদ্যুৎ চমকানী এবং ভয়ঙ্কর মৃত্যুভয় তােদরেক িঘের েরেখেছ।
িকন্তু বৃষ্িট েথেক িনেজেদরেক রক্ষার েকান আশ্রয়স'ল তােদর েনই এবং অন্ধকার, িবদ্যুৎ ঝলক, বজ্রপােতর শব্দ
েথেকও তােদর িনস্তার েনই।
সূরা বাকারার ১৯ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ-
প্রথমত: মুনািফকরা সমস্যায় জর্জিরত এবং সন্ত্রস্ত। এ দুিনয়ােত ভয় ও শঙ্কায় সব সময় তারা আক্রান্ত।
দ্িবতীয়ত: মৃত্যুভেয় মুনািফকরা সব সময় শঙ্িকত। এই ভয় ও আশঙ্কার কারেণ তােদর আত্মায় শান্িত েনই।
তৃতীয়ত: আল্লাহপাক মুনািফকেদরেক িঘের েরেখেছন এবং তােদর ষড়যন্ত্র ফাঁস কের েদন।
চতুর্থত: িনফাক বা কপটতার ফেল েশষ পর্যন্ত কুফুরী বা অিবশ্বােসর জন্ম হয়।
পঞ্চমত: আকাশ েথেক বর্িষত বৃষ্িট েথেক মুনািফকেদর ভাগ্েয েকবল বজ্রপাতই েজােট। েকারআন মানবজািতর জন্য
আল্লাহর রহমত। িকন্তু মুনািফেকর জন্য এই েকারআন হেলা িবপদ ঘন্টা এবং অপমােনর উৎস।
( ২০-২২ নং আয়াত)
েকারআেনর তাফসীর িবষয়ক অনুষ্ঠান েকারআেনর আেলার ১১তম পর্েব আপনােদর স্বাগত জানাচ্িছ। আজ সূরা বাকারার ২০,
২১, ও ২২ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। ২০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ-"িবদ্যুৎ চমক তােদর দৃষ্িট শক্িত
প্রায় েকেড় েনয়। আসমােনর িবদ্যুৎ যখন অন্ধকার প্রান্তের তােদর জন্য আেলা িনেয় আেস, তখন তারা কেয়ক কদম
অগ্রসর হয়। িকন্তু যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন তারা থমেক দাঁড়ায়। আল্লাহ চাইেল তােদর শ্রবণ ও দৃষ্িটশক্িত
েকেড় িনেতন। িনশ্চয়ইই আল্লাহ সর্ব িবষেয় সর্বশক্িতমান। আকােশর িবদ্যুৎ চমক আর বজ্রপােতর শব্দ বৃষ্িটর
আলামত। এ হেলা পৃিথবীবাসীেদর জন্য নব প্রাণ, সবুজ ও সজীবতার আগমনী বার্তা। িকন্তু এই আগমনী বার্তা সবার
জন্য সুসংবাদ নয়। বরং তােদর জন্য শুভবার্তা যারা আল্লাহর এই রহমত েথেক উপকৃত হেত প্রস্তুত। তাহেল ঐ
উদ্ভ্রান্ত যাত্রীর িক অবস্থা হেব? উদ্ভ্রান্ত যাত্রী বা মুনািফক অন্ধকার প্রান্তের েয আগুন জ্বািলেয়েছ
তার দুর্বল আেলা এবং আকােশর িবদ্যুৎ চমকানীর েচাখ ধাঁধাঁেনা আেলার েকানটাই তােক জীবন চলার পেথ সিঠক রাস্তা



েদখােত পারেব না। কারণ আগুেনর আেলা হেলা অস্থায়ী, আর িবদ্যুৎ চমেকর ফেল েয আেলা সৃষ্িট হয় তা বৃষ্িটর
বার্তা বেয় আেন এবং এেত মুনািফকেদর জন্য দু:খ ছাড়া আর িকছু েনই। আল্লাহর অহী হেলা আসমােনর েচাখ ধাঁধাঁেনা
িবদ্যুৎ ঝলেকর মত। এিট েদখার সাধ্য ও ক্ষমতা মুনািফকেদর েনই। তারা পয়গম্বরেদর কাছ েথেক আগত আল্লার ওহী
েথেক উপকৃত হওয়ার েচষ্টা কের না। যিদও মুনািফকরা বাহ্িযকভােব ঈমানদার হওয়ার দাবী কের এবং এই নূর েথেক
উপকৃত হেত চায়। িকন্তু িবদ্যুৎ চমক তােদর দৃষ্িট শক্িত েকেড় েনয়, তােদর জন্য এগুবার পথ বন্ধ কের েদয়।
মুনািফকেদরেক েকারআন এমনভােব অপদস্থ কের েয তারা মুনািফকেদর সােথ পথ চলা অব্যাহত রাখেত পাের না। তােদর
সামেনর িদেক যাওয়ার েযমন পথ থােকনা েতমিন িপছু হটারও েকান উপায় থােকনা। তারা পথ হািরেয় উদ্ভ্রান্েতর মত
উদ্েবগ উত্েতজনায় পথ হাতড়ােত থােক। এসব হেলা আল্লাহ এবং মুিমনেদর সােথ কপটতার দুিনয়াবী ফল। আল্লাহ যিদ
তােদরেক শাস্িত িদেত চান তাহেল তারা শুধু চলার শক্িতই হারােব না একই সােথ দৃষ্িট ও শ্রবণ শক্িতও হািরেয়
বসেব।
সূরা বাকারার ২০ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় হেলা-
প্রথমত: আল্লাহর নূর েদখার শক্িত মুনািফকেদর েনই। আল্লাহর বাণী আকােশর িবদ্যুৎ চমেকর মত তােদর দৃষ্িট
শক্িত হরণ কের েনয়।
দ্িবতীয়ত: মুনািফকেদর িনজস্ব েকান আেলা েনই তাই তারা মুিমনেদর আেলায় পথ চলার েচষ্টা কের।
তৃতীয়ত: মুনািফকরা অেনক সময় কেয়ক কদম অগ্রসর হেলও মূলত: অগ্রসর হেত পাের না এবং অবেশেষ থমেক দাঁড়ায়।
চতুর্থত: মুনািফকরা তােদর অপকর্েমর কারেণ েয েকান সময় আল্লাহর গজেবর িশকার হেত পের।
পঞ্চমত: মুনািফকরা আল্লাহেক েধাকা িদেত পারেব না এবং আল্লাহর শাস্িত েথেকও পালােত পারেবনা। কারণ আল্লহপাক
সর্বশক্িতমান এবং েকান কাজই তার অসাধ্য নয়।
এবাের সূরা বাকারার ২১ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ-"েহ মানুষ! েতামরা েতামােদর েসই
প্রিতপালেকর এবাদত কর, িযিন েতামােদরেক এবং েতামােদর পূর্ববর্তীেদরেক সৃষ্িট কেরেছন যােত েতামরা মুত্তাকী
ও পরেহজগার হও।" সূরা বাকারার আেগর ২০িট আয়ােত আল্লাহপাক িতন শ্েরণীর মানুেষর ৈবিশষ্ট্য বর্ণনা কেরেছন। এই
িতন শ্েরণী হেলা-পরেহজগার, কােফর ও মুনািফক। এই িতন শ্েরণীর েলাকেদর ৈবিশষ্ট্য, িচন্তাধারা ও আচরণ তুলনা
করার পর এই আয়ােত কল্যাণ ও মুক্িতর পথিনর্েদশ কের বলা হেয়েছ-প্রথম দেলর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এবং তাকওয়া
বা েখাদাভীরুতার অিধকারী হওয়ার জন্য েকবল একিট পথ রেয়েছ। আর তা হেলা সব িকছু েথেক মুক্ত হেয় একমাত্র
আল্লাহর প্রিত আসক্ত হওয়া, েয আল্লাহ আমােদরেক এবং আমােদর পূর্বপুরুষেদরেক সৃষ্িট কেরেছন। অন্যেদর দাসত্ব
েথেক মুক্ত হওয়ার জন্য একমাত্র তারই দাসত্ব করেত হেব। এমন অেনক মানুষ আেছ যারা আল্লাহেক িবশ্ব জগত ও
মানুেষর স্রষ্টা বেল স্বীকার কের, িকন্তু িনেজর ও সমাজ জীবেনর িদকিনর্েদশনা ও জীবনাদর্শ গ্রহণ কের অন্যেদর
কাছ েথেক। েযন আল্লাহ তােদরেক সৃষ্িট কের দুিনয়ায় েছেড় িদেয়েছন যােত তারা তােদর খুশীমত চেল। এই আয়ােত এ
ধরেণর িচন্তা-ভাবনার জবােব বলা হেয়েছ-"েতামােদর স্রষ্টা, েতামােদর প্রিতপালকও বেট। েতামােদর িবকাশ ও েবেড়
ওঠার জন্য িকছু দািয়ত্ব ও কর্মসূচী িনর্ধারণ কেরেছ এবং একিট িনর্িদষ্ট নীিতমালা ও ব্যবস্থা িঠক কের
িদেয়েছ। আইন ও িবধান েদয়ার অিধকার একমাত্র আল্লাহর িযিন িকনা েতামােদরেক সৃষ্িট কেরেছন।"
অতএব একমাত্র তারই উপাসনা করেত হেব, তার আনুগত্য করেত হেব এবং তার েদয়া িবধান েমেন চলেত হেব। স্রষ্টা ও
প্রিতপালেকর আনুগত্য এবং তার েদয়া আইন েমেন চলেল মানুেষরই লাভ। এর ফেল মানুষ মন্দ ও অকল্যাণ েথেক মুক্িত
পােব এবং উত্তম ও কল্যােণর অিধকারী হেব। সূরা বাকারার ২১ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় হেলা-



প্রথমত: সত্য ও কল্যােণর িদেক পয়গম্বরেদর আহ্বান সার্বজনীন। েকান িবেশষ শ্েরণী, জািত বা েগাত্েরর জন্য
িনর্ধািরত নয়। তাই পিবত্র েকারােন প্রায় ২০ বার সব মানুষেক উদ্েদশ্য কের বলা হেয়েছ-"ইয়া আইয়ুহান্নাস"।
দ্িবতীয়ত: আল্লাহর এবাদত ও উপাসনার একিট অন্যতম উদ্েদশ্য হেলা আমােদর প্রিত এবং আমােদর পূর্ব পুরুষেদর
প্রিত আল্লাহপােকর অেশষ েনয়ামেতর প্রিত েশাকর আদায় করা।
তৃতীয়ত: আমােদরেক সৃষ্িট করা হেলা আল্লাহর পক্ষ েথেক আমােদর জন্য সর্বপ্রথম ও সর্বশ্েরষ্ঠ েনয়ামত। এ মহান
েনয়ামেতর িবিনমেয় আল্লাহর িনর্েদেশর সামেন আমােদর পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা উিচত।
চতুর্থত: তাকওয়া ও িনষ্কলুষতার উৎস হেলা এবাদত। যিদ েকান এবাদত আমােদর মধ্েয তাকওয়া ও সংযেমর বৃদ্িধ না
ঘটায় তাহেল তা এবাদতই নয়।
পঞ্চমত: আমােদর পূর্ব পুরুষেদর আচার-আচরণ ও িবশ্বাসেক আল্লাহর িনর্েদেশর উপর প্রাধান্য েদয়া উিচত হেবনা।
কারণ তারাও আল্লাহর সৃষ্িট। তােদরেক অনুসরণ করেত িগেয় আল্লাহর িনর্েদশ অমান্য করা চলেব না।
ষষ্ঠত: আমােদর এবাদত-বন্েদগী ও উপাসনার েকান প্রেয়াজন আল্লাহর েনই। আমােদর নামাজ-েরাজা ও অন্যান্য এবাদত
আল্লাহর শ্েরষ্ঠত্বেক বৃদ্িধ বা হ্রাস কের না। বরং িনেজেদর িবকাশ ও পূর্ণতার জন্েযই আমােদরেক তার এবাদত
করেত হেব এবং তাঁর পূর্ণ অনুগত থাকেত হেব।
সপ্তমত: লক্ষ্য রাখেত হেব িনেজেদর এবাদেতর কারেণ অহঙ্কারী না হেয় পিড়। মুত্তাকী ও পরেহজগার হওয়ার পেথ বড়
বাধা হচ্েছ অহঙ্কার ও েলাক েদখােনা এবাদত।
এবাের সূরা বাকারার ২২ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ সুরায় বলা হেয়েছ-" প্রিতপালক পৃিথবীেক আমােদর
জন্য িবছানা ও আকাশেক ছাদ কেরেছন, এবং আকাশ েথেক পািন বর্ষন কের তা িদেয় েতামােদর জন্য ফল-মূল উৎপাদন কেরন।
সুতরাং েজেন শুেন কাউেক আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় কিরও না।"
এ আয়ােত আল্লাহপাক েবশ িকছু েনয়ামেতর কথা উল্েলখ কেরেছন, েয েনয়ামতগুেলা আবার অন্য েবশ িকছু েনয়ামেতর উৎস।
আল্লাহ পৃিথবীেক মানুেষর জন্য িবছানার মত কের সৃষ্িট কেরেছন। এই পৃিথবীর পাহাড় প্রান্তর, মািট, পািন, মািটর
ওপর ও েভতরকার হেরক রকেমর খিনজ ও প্রাকৃিতক দ্রব্য সব িকছু মানুেষর েবঁেচ থাকার জন্য উত্তম ব্যবস্থায়
সৃষ্িট কেরেছ। আকাশ ও পৃিথবীর মধ্েয চমৎকার সমন্বেয়র ফেল বৃষ্িট ঝের পেড়, েবেড় ওেঠ গাছ-পালা, ফল-মূল। এভােব
মানুষ খাদ্য ও জীিবকা লাভ কের। এ সব িকছুই সংঘিটত হয় আল্লাহর অসীম শক্িত ও ক্ষমতার বেল। তাই অন্যরা যখন
তােদর েবঁেচ থাকার জন্য আল্লাহর প্রিত িনর্ভরশীল তখন িকভােব তােদরেক আল্লাহর সমকক্ষ িবেবচনা করেবা? িক
কের আল্লার িনর্েদশ বাদ িদেয় তােদর িনর্েদশ মানা সম্ভব? সূরা বাকারার ২২ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয়
িবষয় হেলা-
প্রথমত: আল্লাহেক েচনা, তাঁর আনুগত্য করা এবং আল্লাহর এবাদেতর সর্েবাত্তম উপায় হেলা তাঁর েনয়ামেতর প্রিত
লক্ষ্য করা। তাই এর আেগর আয়ােত আল্লাহর উপাসনার িনর্েদশ েদয়ার পর এ আয়ােত মানুেষর প্রিত আল্লাহর িকছু
েনয়ামেতর কথা তুেল ধরা হেয়েছ।
দ্িবতীয়ত: আকাশ ও পৃিথবীর মধ্যকার চমৎকার সমন্বয় ও শৃংখলা হেলা এক মহা ক্ষমতাবান ও জ্ঞানী স্রষ্টার
অস্িতত্েবর েসরা দিলল।
তৃতীয়ত: এ আয়াত েথেক েবাঝা যায় আল্লাহপাক সৃষ্িট জগতেক মানব জািতর জন্য সৃষ্িট কেরেছন। অন্য সব িকছু সৃষ্িট
কেরেছন মানুেষর জন্য।
চতুর্থত: সৃষ্িট জগেতর প্রত্েযক অংেশর মধ্েয িবরাজমান সমন্বয় ও শৃংখলা েথেক এক েখাদার অস্িতত্ব েবাঝা যায়।



এ িদেক লক্ষ্য েরেখ আমােদরেক হেত হেব একত্ববাদী এবং েকান িকছুেক আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করােনা চলেব না।
চতুর্থত: আল্লাহেক জানা এবং তার উপাসনা করা মানুেষর সহজাত িবষয়। প্রত্েযক মানুেষর অন্তের এ দুই অনুভূিতর
অস্িতত্ব রেয়েছ। তাই সূরা বাকারার ২২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ-"েতামরা িনেজরাই জােনা।"
পঞ্চমত: পািন ও মািট হেলা গাছ-পালা েবেড় ওঠার মাধ্যম। িকন্তু এ সেবর িবকাশ-বৃদ্িধ সব আল্লার হােত। তাই
আল্লাহপাক বেলেছন-"িতিনই েতামােদর জন্য ফল-মূল উৎপাদন কেরন।
(২৩-২৪ নং আয়াত)
েকারআেনর আেলা অনুষ্ঠােন আপনােদর স্বাগত জানাচ্িছ। আজেকর পর্েব আমরা সূরা বাকারার ২৩ ও ২৪ নম্বর আয়াত িনেয়
আেলাচনা করেবা। ২৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ-"আিম আমার বান্দার প্রিত যা অবতীর্ণ কেরিছ তােত েতামােদর েকান
সন্েদহ থাকেল েতামরা তার মত েকান সূরা আেনা। আর যিদ সত্যবাদী হও তাহেল এ কােজর জন্য আল্লাহ ছাড়া েতামােদর
সব সাক্ষীেক আহ্বান কর। প্রত্েযক নবীেক তার নবুয়্যত প্রমাণ করার জন্য মুিজযা আনেত হয়। মুিজযা অর্থাৎ এমন
অেলৗিকক কাজ তােক েদখােত হয় যা অন্যেদর পক্েষ েদখােনা সম্ভব নয়। ইসলােমর নবী হজরত েমাহাম্মদ (সা:)এর মুিজযা
হেলা পিবত্র েকারআন। মানব জািত ভাষা িকংবা অর্েথর িদক েথেক েকারআেনর মত গ্রন্থ সৃষ্িটেত সম্পূর্ণ অক্ষম।
আল্লাহপাক ইসলাম িবেরাধীেদর প্রিত বহুবার চ্যােলঞ্জ ছুঁেড় িদেয় বেলেছন-"েতামরা যিদ েকারআনেক আল্লাহর
িকতাব বেল মেন না কেরা এবং এেক মানব রিচত গ্রন্থ বেল মেন কেরা তাহেল আমার মেতা একিট গ্রন্থ িনেয় আেসা।" মজার
ব্যাপার হেলা েকারআন দুশমনেদরেক বার বার তার চ্যােলঞ্েজর শর্ত সহজ কের িদেয়েছ। একবার বেলেছ-েকারআেনর মত
েকান গ্রন্থ িনেয় আেসা। আেরক জায়গায় বেলেছ-েকারআেনর মত দশিট সূরা িনেয় আেসা। আর এ আয়ােত বলেছ-েকারআেনর মত
অন্তত একিট সূরা িনেয় আেসা। এ ছাড়াও েকারআন ইসলাম িবদ্েবষীেদরেক এ চ্যােলঞ্েজ অবতীর্ণ হবার জন্য উৎসািহত
কের বেল এ কােজর সহায়তার জন্য েতামরা সারা িবশ্েব েতামােদর সব সাহায্যকারী ও সমমনা ব্যক্িতেদরেক ডাক দাও।
িকন্তু েজেন রােখা েয এ কাজ করার সাধ্য েতামােদর েনই।
আল্লাহর সব নবীরই মুিজযা িছল। িকন্তু মহানবী (সা:)এর মুিজযা অর্থাৎ েকারআেনর িবেশষ িকছু ৈবিশষ্ট্য এখােন
তুেল ধরিছ। প্রথম ৈবিশষ্ট্য হচ্েছ এ মুিজযা হেলা সবাক। অর্থাৎ অন্যান্য নবীেদর মুিজযার িনজস্ব েকান ভাষা
িছল না এবং মুিজযার অিধকারী পয়গম্বরেদরেক এর সােথ েথেক বলেত হয় েয এিট আমার মুিজযা। িকন্তু েকারআনেক কােরা
পিরচয় কিরেয় েদবার প্রেয়াজন পেড় না। বরং েকারআন িনেজই অিবশ্বাসীেদর প্রিত চ্যােলঞ্জ ছুেড় েদয় এবং তােদরেক
েশাচনীয়ভােব পরািজত কের। েকারআন িনেজই আইন এবং িনেজই আইেনর িভত্িত। েকারআেনর দ্িবতীয় ৈবিশষ্ট্য হেলা এিট
িচরন্তন। অন্যান্য নবীেদর মুিজযা একিট িবেশষ সমেয় সংঘিটত হেয়েছ এবং শুধু ঐ যুেগর মানুষই তা েদেখেছ ও
শুেনেছ। িকন্তু েকারআন শুধু রাসূেল েখাদা (সা:)এর যুেগর জন্য মুিজযা নয় বরং সর্ব যুেগর জন্য এিট মুিজযা।
কােলর পিরক্রমায় এ ঐশী গ্রন্থ িনর্জীব েতা হেবই না বরং িদন িদন এর িবষয়বস্তু আেরা স্পষ্ট ও িবকিশত হেব।
রাসূেল েখাদার মুিজযা পিবত্র েকারআেনর তৃতীয় ৈবিশষ্ট্য হেলা এর িবশ্বজনীনতা। েকারআন েযমন েকান কােলর
গণ্ডীেত সীমাবদ্ধ নয় েতমিন েকান িবেশষ ভূখণ্ড বা স্থােনর জন্য িনর্ধািরত নয়। েকারআন যােদরেক উদ্েদশ্য কের
কথা বেলেছ, তারা শুধু আরবভাষী িহজােবর অিধবাসী নয় বরং পৃিথবীর সকল জািত, বর্ণ, েগাত্র সবাইেক উদ্েদশ্য কের
েকারআন কথা বেলেছ। তাই এ আসমানী িকতােবর একিট জায়গােতও "েহ আরব জািত" কথািট আেসিন। বরং পৃিথবীর সব মানুষেক
উদ্েদশ্য কের েকারআন বেলেছ "েহ মানব জািত"। মুিজযা িহসােব েকারআন মিজেদর ৪র্থ ৈবিশষ্ট্য হেলা এর
আধ্যাত্িমকতা। অন্যান্য নবীেদর মুিজযা িছল ৈদিহক ও বস্তুগত। েসসব অেলৗিকক ঘটনা মানুেষর েচাখ কানেক
িবস্িমত করত। িকন্তু েকারআন সাধারণ বর্ণমালা িদেয় রিচত হেলও মানুেষর অন্তেরর মধ্েয এত গভীর প্রভাব েফেল েয



খুব সহেজই তা মানুেষর জ্ঞানেক িবস্মেয় অিভভূত কের এবং তার মন ও আত্মােক িবেমািহত কের েফেল। সূরা বাকারার ২৩
নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় এবার এেক এেক তুেল ধরিছ।
প্রথমত: পয়গম্বরগেণর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ৈবিশষ্ট্য হেলা তারা আল্লাহর পূর্ণ অনুগত এবং একমাত্র তাঁরই
দাসত্ব কেরন। তাই েকারআেনর বহু জায়গায় নবীেদরেক "আমার বান্দা বেল অিভিহত করা হেয়েছ। েযমনিট এ আয়ােত বলা
হেয়েছ "েকারআনেক আিম আমার বান্দার উপর নািযল কেরিছ।"
দ্িবতীয়ত: েকারআন হেলা যুক্িতর গ্রন্থ। এ গ্রন্থ েকান সন্েদহ বা সংশেয়র আবকাশ রােখ না। তাই বলা হেয়েছ "যিদ
েতামরা সন্েদহ কর তাহেল" অর্থাৎ েকারআেনর মত অনুরূপ একিট সূরা িনেয় আেসা।
তৃতীয়ত: েকারআন হেলা আল্লাহর িচরন্তন ও সার্বজনীন মুিজযা। এিট প্রত্েযক যুেগই মানুেষর প্রিত তার
চ্যােলঞ্জ ছুঁেড় িদেয়েছ।
চতুর্থত: ইসলাম িচরন্তন ও িবশ্বজনীন ধর্ম। কারণ ইসলােমর মুিজযা েকারআন এ ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারী।
পঞ্চমত: আমােদর ধর্েমর মূল নীিতর ব্যাপাের আমােদর মধ্েয যােত েকান সন্েদহ বা সংশয় না থােক। সংশেয়র উদ্েরক
হেল কাল িবলম্ব না কের তা দূর করা উিচৎ। যােত আমােদর ধর্মীয় িবশ্বাস নড়বেড় না হেয় যায়।
ষষ্ঠত: সর্বশ্েরষ্ঠ িবচারক হেলা িবেবক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ েয েতামােদর সমমনা েলােকরাও যিদ সাক্ষী েদয় েয
েতামােদর আনা িবষয়িট েকারআেনর মত তাহেলও আিম তা েমেন েনব। অর্থাৎ আল্লাহ স্বয়ং মানুষেকই িবচারক িহেসেব
িনর্ধারণ কেরেছন।
সপ্তমত: েকারআেনর সত্যতা এত অকাট্য েয িবরুদ্ধবাদীরা েকারআেনর মত একিট সূরাও যিদ আনেত পাের তাহেল আমরা
েসিটেক সমগ্র েকারআেনর স্থেল গ্রহণ কের েনব।
এবাের সূরা বাকারার ২৪ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ-"যিদ েতামরা না আেনা যা িকনা
কখনই পারেবনা, তাহেল েসই আগুনেক ভয় কেরা, যার ইন্ধন হেব মানুষ এবং পাথর। েসই আগুন প্রস্তুত রেয়েছ কােফরেদর
জন্য।" এর আেগর আয়ােত েকারআন িবরুদ্ধবাদীেদরেক একিট সূরা িনেয় আসার আহ্বান জািনেয়েছ। আর এ আয়ােত বলেছ এ
কাজ কখেনাই সম্ভব নয়। যারা রাসূেলর কথা ও বাচনভঙ্গীর সােথ পিরিচত এবং তার যুেগ বসবাস কেরেছ তারা েযমন
েকারআেনর মত একিট সূরা ৈতরী করেত পারেবনা, েতমিন ভিবষ্যেতও এ কাজ অসম্ভব। এরপর েকারআন অিবশ্বাসীেদরেক
েদাজেখর আগুেনর ব্যাপাের হুিশয়ারী কের িদেয় বেল জাহান্নােমর আগুেনর উপকরণ িহসােব অপরাধীেদর েদহ পাথেরর
পাশাপািশ জ্বলেব। এ আয়ােত ‘পাথর' বলেত পীট কয়লা েবাঝােনা হচ্েছ যা েদাজেখর আগুন সৃষ্িট কের, িকংবা পাথেরর
মূর্িত েবাঝােনা হচ্েছ । েযসব মূর্িতেক রাসূেল েখাদার দুশমনরা উপাসনা করেতা, আল্লাহ তােদর অপরােধর প্রমাণ
িহসােব পাথেরর ঐ মূর্িতগুেলােক েকয়ামেতর সময় হািজর করেবন। যােত মূর্িত পূজেকরা তােদর কৃতকর্েমর কথা
অস্বীকার করেত না পাের। সূরা বাকারার ২৪ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ-
প্রথমত: িনেজেদর ধর্েমর শ্েরষ্ঠত্ব সম্পর্েক িবরুদ্ধবাদীেদর সােথ দৃঢ়তার সােথ কথা বলেত হেব এবং ইসলােমর
প্রিত পূর্ণ িবশ্বাস রাখেত হেব। এ আয়ােত িবরুদ্ধবাদীেদর প্রিত উদ্েদশ্য কের বলা হেয়েছ-‘েতামরা েকারআেনর
মত েকান সূরা আনেত পােরািন এবং কখনও তা পারেবও না।
দ্িবতীয়ত: মানুষ অিবশ্বােসর ফেল পাথর ও জড় পদার্েথর কাতাের িগেয় ঠাঁই কের েনয়। এ আয়ােত বলা হেয়েছ-‘েদাযেখর
আগুেনর জ্বালানী হেলা মানুষ ও পাথর।
তৃতীয়ত: েয অন্তর পাথেরর মত শক্ত হেয় েগেছ এবং েকারআেনর বাণী গ্রহণ কের না, েকয়ামেতর িদন েসই অন্তেরর
পুনরুত্থান হেব পাথেরর সােথ।



চতুর্থত: েকারআন েকবল রাসূেলর যুেগর জন্েযই মুিজযা নয় এবং এ আসমানী গ্রন্থ সব যুেগর জন্য মুিজযা। তাই বলা
হেয়েছ-"ভিবষ্যেতও েকারআেনর মত িকছু রচনা করেত পারেব না।
(২৫-২৬ নং আয়াত)
েকারআেনর আেলা অনুষ্ঠােনর আজেকর পর্েব আমরা সূরা বাকারার ২৫ ও ২৬ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করব। সূরা
বাকারার ২৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ-"যারা িবশ্বাস কের এবং সৎ কাজ কের তােদর সুসংবাদ দাও েয তােদর জন্যই
েবেহশত যার তলেদেশ নদী প্রবািহত। যখনই তােদর তা হেত ফল-মূল েখেত েদওয়া হেব, তখনই তারা বলেব আমােদর পূর্েব
জীিবকা িহসােব যা েদওয়া হেতা এেতা তাই-ই। তােদরেক অনুরূপ ফলই েদয়া হেব এবং েসখােন তােদর জন্য পিবত্র
সঙ্িগনী রেয়েছ, তারা েসখােন স্থায়ী হেব।" আেগর আয়ােত কােফরেদরেক জাহান্নােমর আগুেনর ভয় েদখােনার পর, এ
আয়ােত মুিমনেদর প্রিতফল বর্ণনা করা হেয়েছ। যােত কের কােফর ও মুিমনেদর পিরণিত যাচাইেয়র পর সত্য স্পষ্ট হেয়
ওেঠ। অবশ্য ঈমান সৎ কাজ ছাড়া ফলপ্রসূ হেব না। শুধু ঈমান বা শুধু ভােলা কাজ েকানিটই একক ভােব মানুেষর
েসৗভাগ্য িনশ্িচত করেত পাের না। ঈমান হচ্েছ গােছর মূল বা িশকেড়র মত আর ভােলা কাজ হচ্েছ বৃক্েষর ফল স্বরুপ।
গােছর সুিমষ্ট ও ভােলা ফল, ঐ গােছর সুস্থ ও সবল মূেলর প্রমাণ েদয়। আর সবল ও সুস্থ মূেলর গাছই ভােলা ফল িদেত
পাের। অিবশ্বাসী বা কােফররাও অেনক সময় ভােলা কাজ কের, িকন্তু তােদর অন্তের ঈমােনর মজবুত িভত না থাকায়, েস সব
কাজ স্থায়ী হয় না। েকয়ামত বা েশষ িবচােরর িদন মুিমন ব্যক্িতেদর স্থান হেব েবেহশত। েবেহশেতর বাগানগুেলা িচর
সবুজ এবং ফেল-ফুেল ভরা। েকননা সজীবতার উৎস পািনর নহর গাছগুেলার নীচ িদেয় সবসময় বেয় যাচ্েছ। েবেহশেতর
ফলগুেলা েদখেত বাহ্যত: এ দুিনয়ার মেতা যােত েবেহশবাসীরা েসগুেলা েদেখই িচনেত পাের। ফলগুেলা েযন তােদর কােছ
অদ্ভুত বা অপিরিচত মেন হয় না। তেব স্বাদ ও গন্েধর িদক েথেক েসগুেলা অেনক িভন্ন।
েবেহশেত েকউ জন্ম গ্রহণ কের না। তেব মানুষ েযেহতু সঙ্গী িবহীন থাকেত পাের না তাই েবেহশতবাসীেদর জন্য
েসখােন সঙ্গীনীর ব্যবস্থা রাখা হেয়েছ। পুত-পিবত্রতা তােদর অন্যতম চািরত্িরক ৈবিশষ্ট্য। যিদও পিবত্র
েকারআেনর অেনক আয়ােত বস্তুগত অেনক েনয়ামত, েযমন বাগান, প্রাসাদ, সঙ্গীনী প্রভৃিতর কথা উল্েলখ করা হেয়েছ।
িকন্তু আবার অেনক আয়ােত এগুেলার সােথ েবেহশেত আধ্যাত্িমক েনয়ামেতর কথাও বলা হেয়েছ। েযমন সূরা তওবার ৭২
নম্বর আয়ােত েবেহশেতর বস্তুগত বা ৈবষিয়ক েনয়ামেতর কথা উল্েলখ করার পর বলা হেয়েছ-"আল্লাহর সন্তুষ্িটই
সর্বশ্েরষ্ঠ"। সূরা বায়্েযনার ৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ-"মহান আল্লাহ তােদর প্রিত সন্তুষ্ট এবং তারাও
আল্লাহর প্রিত সন্তুষ্ট।" পিবত্র েকারােন েবেহশতী েনয়ামত ও ঐশ্বর্েযর বর্ণনা িদেত িগেয় েবেহশতবাসীেদর
স্থান ও আবাসস্থল সম্পর্েক বলা হেয়েছ- ‘এটাই তােদর একমাত্র পুরস্কার নয়।' এ ছাড়াও পয়গম্বর, ওিল-আউিলয়া এবং
মানব ইিতহােসর সবেচেয় ভােলা ও সৎ ব্যক্িতেদর মােঝ অবস্থান তােদর আত্িমক প্রশান্িত বেয় আনেব এবং এটা তােদর
জন্য স্বর্গীয় উপহার। এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িবষয়গুেলা হচ্েছ-
প্রথমত : সিঠক প্রিশক্ষেণর জন্য হুমিক ও ভয়-ভীিত েদখােনার পাশাপািশ উৎসােহরও প্রেয়াজন আেছ। কােফরেদরেক
জাহান্নােমর ভয় েদখােনার পর এ আয়ােত মুিমনেদরেক েবেহশেতর সুসংবাদ েদয়া হেয়েছ।
দ্িবতীয়ত : ঈমােনর বাহ্িযক রূপ হচ্েছ ভােলা কাজ। এজন্য পিবত্র েকারােন এ দুিট অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কাজ সব সময়
এক সােথ এেসেছ।
তৃতীয়ত : পিবত্র েকারআেনর দৃষ্িটেত ভােলা কাজ েসটাই যা আল্লাহর উদ্েদশ্েয করা হেব। সুতরাং সামািজক েসবা বা
সম্পূর্ণ িনজস্ব ইচ্ছায় ভােলা কাজ করেল েসটা েকারআেনর দৃষ্িটেত গ্রহণেযাগ্য নয়। েকননা ঈমান আনার পর সৎ কাজ
করেল েসটাই েকবল গ্রহণেযাগ্য। এ দুিনয়ায় হালাল হারাম বাছেত িগেয় মুিমন ব্যক্িতেক অেনক িকছু বর্জন করেত হয়।



তেব েবেহশেত এ সব িকছু পুিষেয় েদয়া হেব।
চতুর্থত : দুিনয়ার ঐশ্বর্য ও সুখ-সমৃদ্িধ ক্ষিণেকর জন্েয এবং তা অস্থায়ী। কােজই মানুষ তা হাতছাড়া করেল
দু:খ পায় এবং উদ্িবগ্ন হেয় পেড়। িকন্তু আেখরাত বা পরকােলর ঐশ্বর্য ও সুখ-সমৃদ্িধ িচরন্তন ও তা সব সময়
স্থায়ী থাকেব। কােজই তা হারাবার ভয় থাকেব না। আর এ জন্েযই এই আয়ােত বলা হেয়েছ-‘েবেহশতবাসীরা েসখােন
স্থায়ীভােব বাস করেব।'
পঞ্চমত : উপযুক্ত সঙ্গীনী তােকই বলা যায় েয সর্ব িদক েথেকই পিবত্র, বাহ্িযক কাজ-কর্ম ও অন্তের যার েকান
কলুষতা েনই।
সূরা বাকারার ২৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ-"িনশ্চয়ইই মহান আল্লাহ মশা িকংবা তারেচেয় বড় উপমা িদেত সংেকাচ েবাধ
কেরন না। সুতরাং যারা িবশ্বাসী তারা জােন েয, এ সত্য উপমা তােদর প্রিতপালেকর কাছ েথেক এেসেছ এবং যারা
অিবশ্বাস কের তারা বেল এই উপমােত আল্লাহর অিভপ্রায় িক? এর দ্বারা িতিন অেনকেকই িবভ্রান্ত কেরন, আবার বহু
েলাকেক সৎ পেথ পিরচািলত কেরন। িকন্তু অসৎ েলাক ছাড়া িতিন কাউেক িবভ্রান্ত কেরন না।"
ইসলােমর িবরুদ্ধবাদী কােফররা যখন পিবত্র েকারআেনর অনুরুপ একিট গ্রন্থ রচনা করেত ব্যর্থ হেলা, তখন তারা
েকারআেনর উপমাগুেলােক বাহানা িহসােব ব্যবহার করেত লাগল। তারা বলেলা, এ সব উপমা েথেক মহান সৃষ্িটকর্তার
স্থান অেনক উর্ধ্েব। সৃষ্িটকর্তা মশা, মািছ ও মাকড়সার মত তুচ্ছ উপমা িদেত পােরন না, এসব মানুেষরই কাজ। আসেল
ইসলােম অিবশ্বাসী কােফররা আল্লাহ বা সৃষ্িটকর্তােকই িবশ্বাস করেতা না। এ সব কথা বলার েপছেন তােদর
উদ্েদশ্য িছল েকারআন ও পয়গম্বেরর উপর মুসলমানেদর িবশ্বাসেক নড়বেড় কের েদয়া এবং তােদর ঈমানেক দুর্বল কের
েদয়া। তা ছাড়া পিবত্র েকারআেনর সব উপমাই এ ধরেণর নয়। েযমন এর আেগ মুনািফক বা কপট ব্যক্িতেদরেক অন্ধকাের
আেলাহীন িবপদ সংকুল পেথ আটেক পড়া পিথেকর সােথ তুলনা করা হেয়েছ। আর উদাহরণ বা উপমা ব্যবহােরর উদ্েদশ্য
হচ্েছ বাস্তব অবস্থােক সুস্পষ্ট কের েতালা। যখন েকউ দুর্বল প্রিতপক্েষর বর্ণনা িদেত চায়, তখন েকান দুর্বল
বস্তু বা প্রাণীর উপমা িদেয় তার বর্ণনা তুেল ধের। েযমন পিবত্র েকারআেনর সুরা হজ্জ্েবর ৭৩ নম্বর আয়ােত বলা
হেয়েছ-"েতামরা আল্লাহর পিরবর্েত যােদর উপাসনা কর তারা েতা কখনও একিট মািছও সৃষ্িট করেত পারেব না, এমনিক এ
উদ্েদশ্েয তারা সবাই একত্িরত হেলও। এবং মািছ যিদ িকছু িনেয় চেল যায় তাও তারা তার কাছ েথেক তা উদ্ধার করেত
পারেব না।"
সূরা বাকারার ২৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ-"আল্লাহপাক মািছ বা তারেচেয় েছাট প্রাণীেক উপমা িহসােব ব্যবহার
করেত সংেকাচ েবাধ কেরন না। েকননা উপমােতা েকবল বাস্তব অবস্থােক সুস্পষ্ট কের েবাঝাবার জন্য। তাই মানুেষর
জন্য অিধক েবাধগম্য িবষয়েকই উপমা িহসােব ব্যবহার করা উিচৎ। উপমা বা উদাহরেণর ক্েষত্ের মশা বা িবশাল হািতর
মধ্েয েকান পার্থক্য েনই। েযটা িবষয়বস্তুর সােথ সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই ব্যবহার করা উিচৎ। অবশ্য পিবত্র
েকারআেনর উপমাগুেলা সম্পর্েক দুই ধরেণর দৃষ্িটভঙ্গী সম্পন্ন মানুষ েদখা যায়। এর মধ্েয যারা সত্য সন্ধানী
এবং েকারআেনর উপমাগুেলার িনগূঢ় তত্ত্ব উপলদ্িধ করেত সক্ষম তারা এ সব উপমা েথেক সত্েযর সন্ধান লাভ কেরন এবং
বস্তুজগেতর িনগূঢ় তত্ত্ব তােদর সামেন উদ্ভািসত হয়। অপর িদেক যােদর অন্তর পিবত্র েকারআন ও ইসলােমর মহান
নবীর প্রিত িহংসা িবদ্েবষ ও শত্রুতায় পূর্ণ তারা পিবত্র েকারআেনর অর্থ উপলদ্িধ করেত ব্যর্থ হয় এবং েকারআন
ও পয়গম্বেরর ব্যাপাের েদাদুল্যমনার কারেণ ঐশী পথ িনর্েদশনা েথেক বঞ্িচত হেয় পথভ্রষ্ট হেয় পেড়।
এ আয়াত দুিট েথেক কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ-েকান গুরুত্বপূর্ণ ও কিঠন িবষয় সব সময় সহজ ভাষায় বর্ণনা করা
উিচৎ যােত সাধারণ মানুষও ভােলা কের বুঝেত পাের এবং মহান আল্লাহর ক্েষত্েরও এ কাজ েদাষণীয় নয়। পিবত্র



েকারােন অত্যন্ত বাস্তব িভত্িতক উপমা ব্যবহার করা হেয়েছ। এ জন্য কখেনা েকান প্রাণীেক, আবার কখেনা প্রকৃিতর
েকান ঘটনা েযমন বৃষ্িট ও বজ্রপাতেক উপমা িহসােব ব্যবহার করা হেয়েছ। গুনাহ বা পাপ মানুষেক সত্য উপলদ্িধেত
বাধা সৃষ্িট কের এবং িবভ্রান্িত ও িবপথগামীতায় িনমজ্িজত কের। মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক যা অবতীর্ণ হেয়েছ সবই
সত্য ও বাস্তব। সৎ পথ প্রাপ্িত বা িবপথগামীতা ঐ মহা সত্েযর ব্যাপাের মানুেষর প্রিতক্িরয়ার ফল।
(২৭-২৮ নং আয়াত)
েকারআেনর আেলা অনুষ্ঠােনর এ পর্েব আমরা সূরা বাকারার ২৭ ও ২৮ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করব। েতা চলুন
প্রথেমই সূরা বাকারার ২৭ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ-"যারা আল্লাহর অঙ্গীকাের
দৃঢ়ভােব আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ কের এবং আল্লাহ যা অক্ষুন্ন রাখেত আেদশ কেরেছন তা িছন্ন কের এবং সংসাের
অশান্িত সৃষ্িট কের তারাই ক্ষিতগ্রস্ত হেব।"
আেগর আয়ােত ফােসক েলাকেদর িবভ্রান্িতর কথা বলা হেয়িছল, আর এ আয়ােত ফােসকেদর িতনিট ৈবিশষ্ট্েযর কথা উল্েলখ
করা হেয়েছ।
প্রথমত: তারা আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ কের এবং িনেজেদর কামনা বাসনা ও প্রবৃত্িতর অনুসরণ কের। এ আয়ােত
আল্লাহর অঙ্গীকার বলেত মানুেষর অন্তের ঐশী িবেশষ প্েররণার কথা েবাঝােনা হেয়েছ। মহান আল্লাহ প্রিতিট
মানুষেক এই সহজতর ঐশী প্রবণতাসহ সৃষ্িট কেরেছন। এর মাধ্যেম মানুষ ভােলা-মন্দ ও সত্য-িমথ্যা িবচার করেত
পাের এবং নবীেদর আহ্বােন সাড়া িদেত পাের। দ্িবতীয়ত: মহান আল্লাহ েয সব অঙ্গীকার রক্ষা করেত বেলেছন ফােসক
ব্যক্িত তা ভঙ্গ কের। এসব অঙ্গীকার নবী রাসূলেদর সােথ ধর্মীয় অঙ্গীকারই েহাক বা অপরাপর মুিমন ব্যক্িতেদর
সােথ সামািজক িকংবা আত্মীয় স্বজনেদর সােথ পািরবািরক প্রিতশ্রুিতই েহাক। মন্দ কাজও অনাচােরর িব¯তৃিত ঘটায়।
তারা মেন কের তােদর পােপর প্রিতফল েকবল তারাই েভাগ করেব, অথচ তারা জােন না পােপর সামািজক প্রভাব ব্যক্িতক
প্রভােবর েচেয় অেনক েবশী। পাপ ও অনাচার সমাজেক ধ্বংেসর মুেখ েঠেল েদয়। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট, েয ব্যক্িত এশী
অঙ্গীকার এবং মানুেষর সােথ তার প্রিতশ্রুিত ও সম্পর্েকর প্রিত সম্মান প্রদর্শন কের না এবং িনেজর েখয়াল
খুশীমত কাজ কের, েস িনেজরই ক্ষিত বেয় আেন। কারণ েস তার পার্িথব এবং ঐশী সম্পদ দুিটই হাত ছাড়া কের এবং
পিরণােম অপমান ও অপদস্থ হয়। সূরা বাকারার ২৭ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িদক হচ্েছ-
প্রথমত: অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ইসলােমর দৃষ্িটেত একিট অপছন্দনীয় কাজ। মুিমন ব্যক্িত কখনও প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ
কেরনা, এমনিক কােফরেদর সােথও েস তার অঙ্গীকার রক্ষার ব্যাপাের সেচষ্ট। আল্লাহর প্রিতশ্রুিত ভঙ্গ করার কথা
েস িচন্তাও কেরনা।
দ্িবতীয়ত: িবচারবুদ্িধ ও বুদ্িধবৃত্িতর রায়েক উেপক্ষা করেল মানুষ সাধারণতঃ পােপ িলপ্ত হয় এবং সমাজ পাপ-
পঙ্িকলতায় ভের ওেঠ। ইসলােমর িবিধ-িবধান ও সহজাত ঐশী প্রবণতােক উপক্ষা করেল, মানুষ চরমভােব ক্ষিতগ্রস্ত
হয়।
সূরা বাকারার ১২৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ- " আমার প্রিতশ্রুিত, অত্যাচারীেদর উপর পেড় না।" এ আয়াত অনুযায়ী
ঐশী েনতৃত্ব ও ইমামত হচ্েছ আল্লাহর অঙ্গীকার। এ আয়ােত বলা হেয়েছ ফােসক েলাকেদর ৈবিশষ্ট্য হচ্েছ এ ধরেণর
অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। ইসলাম, মানুেষর মধ্েয িবচ্িছন্নতা বা িবেভদ চায় না। আর এ জন্েযই আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-
প্রিতেবশী এবং িবেশষ কের িপতামাতার সােথ েদখা-সাক্ষাৎ এবং সম্পর্ক েজারদার করার উপর গুরুত্ব িদেয়েছন।
ইসলাম পিরবার বা সমাজ েথেক দূের থাকার িবেরাধী। ইসলাম চায় মুসলমানরা দলদ্ধভােব থাকুক। এজন্য জুমার নামাজ
এবং জামােত নামাজ পড়ার উপর গুরুত্ব িদেয়েছ। এ ছাড়া অসুস্থেদর েদখেত যাওয়া দুঃস্থেদর সাহায্য এবং



প্রিতেবশীেদর িবপেদ আপেদ সাহায্েযর জন্য এিগেয় যাওয়া, ইসলােমর দৃষ্িটেত খুবই পছন্দনীয় কাজ। ইসলােম
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার উপর গুরুত্ব আেরাপ করা হেয়েছ। এবাের এ প্রসঙ্েগ কেয়কিট হাদীস উল্েলখ করা যাক।
হাদীস শরীেফ এেসেছ, েতামরা আত্মীয়-স্বজেনর সােথ েদখা সাক্ষাৎ করেব। এেত কের দিরদ্রতা দূর হেব, জীিবকা
বৃদ্িধ পােব এবং জীবন হেব বরকতময়। অন্য একিট হাদীেস রেয়েছ, রক্েতর সম্পর্ক রক্ষার জন্য আত্মীয়-স্বজনেদর
সােথ েদখা সাক্ষাৎ করেব, যিদও তারা েতামােক উেপক্ষা কের এবং সৎেলাক না হয়।
এ সম্পর্েক আেরা কেয়কিট হাদীস হচ্েছ-প্রথমত: রক্েতর সম্পর্ক রক্ষার জন্য এক বছর ধের হাটার প্রেয়াজন হেল
িকংবা সালাম েদয়া অথবা পািন পান করাবার মত সামান্য সময়টুকু থাকেলও তা পালন কর। দ্িবতীয়ত: েয ব্যক্িত
আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেব মৃত্যু এবং পরকােলর িহসাব তার জন্য সহজ হেব এবং েবেহশেত িবেশষ মর্যাদায় আসীন
হেব।
এবাের সূরা বাকারার ২৮ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ- " িকভােব েতামরা আল্লাহেক
অস্বীকার কর, অথচ েতামরা িছেল প্রাণহীন, িতিনই েতামােদর জীিবত কেরেছন আবার েতামােদর িনর্জীব করেবন। পূনরায়
েতামােদর জীিবত করেবন, অবেশেষ তারই িদেক েতামরা িফের যােব।"
আল্লাহেক েচনার সর্েবাত্তম উপায় হেলা িবশ্বজগত এবং মানব সৃষ্িট সম্পর্েক িচন্তাভাবনা করা। জীবন ও মৃত্যু
িনেয় িচন্তাভাবনার মাধ্যেম মানুষ এ সত্য উপলদ্িধ করেত পাের েয, আিম যিদ িনেজই আমার স্রষ্টা হতাম তাহেল
অবশ্যই িচরঞ্জীব ও িচরস্থায়ী হতাম। িকন্তু একসময় আমরা িছলাম না, পের অস্িতত্ব লাভ কেরিছ এবং পূনরায়
মৃত্যুবরণ করেত করেত হেব। কােজই এই প্রাণ বা জীবনই হচ্েছ আমােদর জন্য মহান আল্লাহর সবেচেয় বড় অনুগ্রহ বা
েনয়ামত। মানুষ জ্ঞান-িবজ্ঞােন এত অগ্রসর হবার পরও এখন পর্যন্ত এই প্রােণর স্বরূপ উপলদ্িধ করেত ব্যর্থ
হেয়েছ। মানুেষর জন্ম ও মৃত্যু পুেরাপুির আল্লাহর হােত। আমরা িনেজর ইচ্ছায় আিসিন, কােজই িনজ ইচ্ছায় েযেতও
পারব না। স্রষ্টা আমােদর অস্িতত্ব িদেয়েছন এবং িতিনই আমােদর মৃত্যু ঘটােবন। আমল বা কাজই হচ্েছ আমােদর
একমাত্র সম্বল। সুতরাং েয স্রষ্টার হােত আমােদর শুরু এবং েশষ, তার অস্িতত্বেক আমরা িকভােব অস্বীকার করেবা?
অথবা মৃত্যুর পর মানুেষর পুনরুত্থানেক আমরা িকভােব অস্বীকার করেবা? েকননা পুনরুত্থান বা মৃত্যুর পর
পূনরায় জীিবত করা প্রথমবার সৃষ্িটর করার েচেয় অেনক সহজ কাজ। েয স্রষ্টা আমােদরেক অস্িতত্বহীন অবস্থা েথেক,
অস্িতত্ব বা প্রাণ িদেয়েছন, িতিন িক মৃত্যুর পর মানুষেক পূনরায় জীিবত করেত পরেবন না? এ আয়ােতর কেয়কিট
িশক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ-
প্রথমত: মানুষেক েহদােয়েতর জন্য কুরআেনর একিট িবেশষ পন্থা হচ্েছ, মানুেষর বুদ্িধ িবেবক এবং সহজাত
প্রবৃত্িতর কােছ প্রশ্ন ছুেড় েদয়া। যােত িচন্তার মাধ্যেম মানুষ সত্যেক উপলদ্িধ করেত পাের।
দ্িবতীয়ত: মানুেষর জীবন আল্লাহর অস্িতত্েবর প্রমাণ বহন কের, আর মৃত্যু পুনরুত্থান িদবেসর ইঙ্িগত বহন কের।
তৃতীয়ত: িনেজেক জানা, েখাদােক েচনারই ভূিমকা মাত্র। আত্মপিরচয় লােভর মাধ্যেম মানুষ স্রষ্টােকও িচনেত পাের।
েকননা েস বুঝেত পাের তার িনজস্ব বলেত িকছুই েনই, সব িকছু মহান আল্লাহর।
চতুর্থত: মানুেষর পূর্ণতার সর্বেশষ পর্যায় হচ্েছ, মহান প্রিতপালেকর কােছ প্রত্যাবর্তন করা।
পঞ্চমত: মৃত্যুই মানব জীবেনর সমাপ্িত নয়, বরং এর মাধ্যেম নতুন জীবেনর সুচনা হয়।
ষষ্ঠত: মৃত্যুেক অস্বীকার করার েপছেন কােফরেদর েকান যুক্িত-প্রমাণ িছেলা না। তাই তারা মৃত্যু পরবর্তী
জীবন সম্পর্েক িবিভন্ন প্রশ্ন উত্থাপন কের সন্েদহ সৃষ্িটর েচষ্টা করেতা। পিবত্র েকারআন মানুেষর সর্বপ্রথম
সৃষ্িট সম্পর্েক প্রশ্ন কের, তােদর সব প্রশ্েনর যথাযথ জবাব িদেয়েছ।



( ২৯-৩০ নং আয়াত)
েকারআেনর আেলা অনুষ্ঠােন আমরা সূরা বাকারার ২৯ ও ৩০ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করেবা। সূরা বাকারার ২৯ নম্বর
আয়ােত বলা হেয়েছ-"পৃিথবীেত যা িকছু আেছ সবই িতিন েতামােদর জন্য সৃষ্িট কেরেছন। এরপর িতিন আকােশর িদেক
মেনােযাগ েদন এবং তা সপ্ত আকােশ িবন্যস্ত কেরন। িতিন সব িবষেয় সিবেশষ অবিহত। মহান আল্লাহ আমােদর সৃষ্িট
করার পর, আমােদর আরাম আেয়েশর জন্য সব উপকরেণর ব্যবস্থা কেরেছন। িতিন আসমান ও জিমন সৃষ্িট কের তা, মানুেষর
জন্য উৎসর্গ কেরেছন। েকননা মানুষই হচ্েছ েখাদার সর্বশ্েরষ্ঠ সৃষ্িট। কােজই জিমন ও আসমােনর সকল জীব-জন্তু,
গাছপালা এবং সব জড় বস্তুেক মানুেষর কল্যােণর জন্য সৃষ্িট করা হেয়েছ। আর এ জন্যই পিবত্র েকারােন বলা হেয়েছ-
"এ ভূপৃষ্েঠর সব িকছুই মানুেষর জন্য সৃষ্িট করা হেয়েছ।" এছাড়া সুরা জািসয়ার ১৩ নম্বর আয়ােতও বলা হেয়েছ-
"মহান আল্লাহ আসমান ও জিমেনর সমস্ত িকছু েতামােদর অধীন কের িদেয়েছন।"
মহান আল্লাহর একত্ববােদর একিট অন্যতম দিলল হচ্েছ, আকােশর অত্যন্ত জিটল ও সুসমন্িবত গঠন প্রকৃিত।
িবজ্ঞানীরা আকােশর এ জিটল সৃষ্িট রহস্য উদ্ঘাটেনর ব্যাপাের অক্ষমতা প্রকাশ কেরেছন। এ ভূপৃষ্ঠ েযখােনই
নানা রকম উদ্িভদ, গাছপালা, জীব-জন্তু, হাজার রকেমর ফল-ফলািদ ও বহু ঐশ্বর্েযর সমাহার েদখা যায়, তা হচ্েছ অিত
ক্ষুদ্র একিট গ্রহ। পিবত্র েকারআন এ ক্েষত্ের এক বচন (আল আরদ্) শব্দিট ব্যবহার কেরেছ। তেব আসমােনর
ক্েষত্ের েকারআেনর বহু আয়ােত বহু বচেনর প্রেয়াগ েদখা যায়। েযমন একিট আয়ােত রেয়েছ-"মহান আল্লাহ িবেশষ
প্রজ্ঞা ও শক্িতর মাধ্যেম সপ্ত আসমান সৃষ্িট কের, তা মানুেষর অধীন কের িদেয়েছন।" পিবত্র েকারআেনর মেত আকাশ
িহসােব মানুষ যা েদখেত পায় তা মূলত: আকােশর সবেচেয় নীেচর স্তর। আকােশর অন্য একিট স্তর মানুেষর নাগােলর
বাইের। এ আয়ােতর িশক্ষণীয় কেয়কিট িবষয় হচ্েছ-
প্রথমত: মানুষ সৃষ্িটর েসরা জীব। এ িবশ্বজগত মূলত: মানুেষর জন্যই সৃষ্িট করা হেয়েছ।
দ্িবতীয়ত: মহান আল্লাহ এ সৃষ্িটজগতেক আমােদর অধীন কের িদেয়েছন, কােজই আমােদর উিচত একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য
করা।
তৃতীয়ত: এ িবশ্বপ্রকৃিতর েকান িকছুই অযথা সৃষ্িট করা হয়িন বরং প্রিতিট বস্তুেক মানুেষর কল্যােণর জন্য
সৃষ্িট করা হেয়েছ, যিদও এর অেনক িকছুর উপকারীতা সম্পর্েক মানুষ এখনও অজ্ঞ।
চতুর্থত: এ পৃিথবী মানুেষর জন্য। মানুষেক পৃিথবীর জন্য সৃষ্িট করা হয়িন। এ পৃিথবী লক্ষ্যস্থল নয় বরং এিট
অিতক্রম করার স্থান মাত্র।
পঞ্চমত: প্রকৃিতর েয েকান ঐশ্বর্যেক কােজ লাগােত েকান বাধা েনই। তেব ঐশী িবধান িকংবা মানুেষর িবেবক বুদ্িধ
যিদ েকান িকছুেক মানুেষর জন্য অকল্যাণকর মেন কের, তেব তা ব্যবহার করা ৈবধ নয়।
এবাের সূরা বাকারার ৩০ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ-"যখন েতামার প্রিতপালক
েফেরশতােদরেক বলেলন িনশ্চয়ইই আিম পৃিথবীেত প্রিতিনিধ সৃষ্িট করেবা, তারা বলেলা আপিন িক েসখােন এমন কাউেক
সৃষ্িট করেবন যারা অশান্িত সৃষ্িট করেব এবং রক্তপাত ঘটােব? আমরাইেতা আপনার প্রশংসা ও পিবত্রতা েঘাষণা
কির। িতিন বলেলন আিম যা জািন, েতামরা তা জান না।"
আেগর আয়ােত মহান আল্লাহ মানুেষর জন্য অফুরন্ত বস্তুগত ঐশ্বর্য্য প্েররণার কথা বেলেছন। আর এ আয়ােত মানুষ েয
িবেশষ মর্যাদার কারেণ এতসব েনয়াতম ও সুেযাগ সুিবধার অিধকারী হেয়েছ তা বর্ণনা করা হেয়েছ। মহান আল্লাহ
মানুষেক সৃষ্িট করার পর েফেরশতােদরেক আদেমর িবেশষ মর্যাদা ও গুণাবলী সম্পর্েক অবিহত কের এবং জানায় েয
মানুষেক পৃিথবীেত আল্লাহর প্রিতিনিধ করা হেয়েছ। িকন্তু এ কথা শুেন েফেরশতারা উৎকণ্ঠা প্রকাশ কের বেল, যার



সন্তানরা পৃিথবীেত রক্তপাত ঘটােব এবং অশান্িত সৃষ্িট করেব, তােক িকভােব আল্লাহর প্রিতিনিধ বানােনা যােব?
েফেরশতােদর প্রস্তাব িছল, মহান আল্লাহ যিদ একান্তই পৃিথবীেত তার প্রিতিনিধ পাঠােত চায় তাহেল এমন একজনেক
িনর্বাচন করা উিচৎ েয সব ধরেণর পাপ-পঙ্িকলতা েথেক মুক্ত এবং আল্লাহর একান্ত অনুগত হেব। আর এ জন্যই আদম বা
মানুেষর কথা শুেন েফেরশতারা িবষ্িমত হয়। কারণ মানুেষর প্রবণতা এবং সহজাত গুণাবলী সম্পর্েক তারা অবিহত
িছল। আর এ কারেণই েফেরশতারা যারা সর্বক্ষণ আল্লাহর ইবাদেত মশগুল থােকন তােদর পিরবর্েত েকন মানুষেক এ
মর্যাদা েদয়া হেলা, তারা তা জানেত চান। েফেরশতােদর প্রশ্েনর উত্তের মহান আল্লাহ বেলন-"েতামরা েকবল দুর্বল
িদকগুেলা েদেখেছা, মানুেষর মর্যাদা ও িবেশষ গুণাবলী সম্পর্েক েতামরা অজ্ঞ। আিম যা জািন েতামরা তা জােনা
না। েতামরা েফেরশতারা সর্বক্ষণ আমার ইবাদত ও প্রশংসায় মশগুল থাকার কারেণ যিদ িনেজেদরেক আমার প্রিতিনিধ
হবার েযাগ্য মেন কর, তেব েজেন রােখা মানুেষর মধ্েযও এমন অেনেক রেয়েছন যারা েতামােদর েচেয় শ্েরষ্ঠ এবং
মর্যাদা লােভর েযাগ্য।"
তেব এ িবষয়িট অত্যন্ত স্পষ্ট েয, প্রিতিট মানুষ পৃিথবীেত আল্লাহর প্রিতিনিধ নয়। আল্লাহর প্রিতিনিধ হবার
অর্থ হচ্েছ মহান আল্লাহ িযিন মানুেষর মধ্েয িনজ রুহ ফুঁেক িদেয়েছন, তােক এমনভােব সৃষ্িট কেরেছন, যার মধ্েয
আল্লাহর প্রিতিনিধ হবার সব ধরেণর েযাগ্যতা ও সামর্থ রেয়েছ। এ পৃিথবীেত আল্লাহর প্রিতিনিধর শ্েরষ্ঠ উদাহরণ
হেলা নবী-রাসূল, ইমামগণ, শুহাদা এবং সৎ ব্যক্িতরা। এমন অেনক ব্যক্িত রেয়েছন যারা এ ঐশী প্েররণােক
পুেরাপুির ধ্বংস কের, মানবতার সর্বিনু স্তের িগেয় েপৗঁছায়। পিবত্র েকারআন এ ধরেণর েলাকেদর সম্পর্েক
বেলেছ-"তারা হচ্েছ চতুষ্পদ জন্তুর মেতা, এমনিক তার েচেয় নীচু ও িনকৃষ্ট। মানুষেক পৃিথবীেত আল্লাহর
প্রিতিনিধ িহসােব িনর্ধারণ করার অর্থ এই নয় েয, মহান আল্লাহ এ পৃিথবী িনয়ন্ত্রণ ও পিরচালনা করেত অক্ষম বরং
এর মাধ্যেম মানুেষর মর্যাদা ও শ্েরষ্ঠত্ব ফুেট ওেঠ। মহান আল্লাহ িনেজই এ পৃিথবীর সকল কাজ পিরচালনা করেত
সক্ষম হেলও িতিন িবিভন্ন সরঞ্জােমর মাধ্যেম তা সম্পন্ন কেরন। েযমন েফেরশতােদর সম্পর্েক বলা হেয়েছ-"এ
িবশ্বজগত পিরচালনার দািয়ত্ব তােদর, অথচ মহান আল্লাহই হচ্েছন প্রকৃত পিরচালক।" এ আয়ােতর িশক্ষণীয়
িবষয়গুেলা হচ্েছ-
প্রথমত: সৃষ্িটজগেত মানুেষর মর্যাদা এত উপের েয মহান আল্লাহ মানুেষর সৃষ্িট বা মানুষেক তার প্রিতিনিধ
বানাবার িবষয়িট েফেরশতােদর কােছ উত্থাপন কেরেছন।
দ্িবতীয়ত: প্রিতিনিধ িনেয়ােগর পুেরা দািয়ত্ব মহান আল্লাহর অন্য কােরা নয়।
তৃতীয়ত: েকান গুরুত্বপূর্ণ িবষয় বর্ণনার ক্েষত্ের সর্েবাত্তম পন্থা হেলা, প্রশ্ন উত্থাপন করা এবং পের তার
বর্ণনা েদয়া। মহান আল্লাহ মানব সৃষ্িট এবং মানুষেক তার প্রিতিনিধ বানাবার ক্েষত্ের এ পন্থা প্রেয়াগ
কেরেছন এবং এ সম্পর্েক েফেরশতােদর অজ্ঞতা দূর কেরেছন।
চতুর্থত: শাসক বা ঐশী প্রিতিনিধেক ন্যায় িবচারক হেত হেব। ফােসক বা কলুিষত ব্যক্িত এ মর্যাদার উপযুক্ত নয়।
আর এ জন্যই েফেরশতারা বেলিছেলা, রক্তপাত ও িবশৃঙ্খলা সৃষ্িটকারী মানুষ িক কের পৃিথবীেত আল্লাহর প্রিতিনিধ
হেত পাের?
পঞ্চমত: িনেজেক অন্যেদর সােথ তুলনা করার সময়, অপেরর েকবল েদাষ-ত্রুিট ও দুর্বল িদক, আর িনেজর ভােলা িদকটাই
েদখা িঠক নয়।
ষষ্ঠত: ইবাদত েকবল মর্যাদা বা শ্েরষ্ঠত্েবর মাপকািঠ নয়। েফেরশতারা আল্লাহর ইবাদত ও প্রশংসা জ্ঞাপেনর
ক্েষত্ের মানুেষর েচেয় অগ্রগামী হওয়া সত্ত্েবও, পৃিথবীেত আল্লাহর প্রিতিনিধ হেত পােরিন।



সপ্তমত: িকছু েলােকর অিনষ্টতা ও িবভ্রান্িতর কারেণ, অন্যেদর িবকাশ লােভর পথ রুদ্ধ কের েদয়া িঠক নয়। মহান
আল্লাহ এটা ভােলা কেরই জানেতন েয, এক শ্েরণীর মানুষ ভুল পেথ চলেব, িকন্তু তারপরও িতিন মানুষেক তার
প্রিতিনিধত্েবর মর্যাদা েথেক বঞ্িচত কেরনিন।
অষ্টমত: েকান িকছু সম্পর্েক জানার জন্য প্রশ্ন করেত েদাষ েনই। েফেরশতারা আল্লাহর কােজর প্রিতবাদ জানাবার
জন্য প্রশ্ন কেরনিন বরং িনেজেদর ধারণা আেরা স্পষ্ট করার জন্যই প্রশ্ন কেরিছেলন।
(৩১-৩৩ নং আয়াত)
 
আজেকর পর্েব সূরা বাকারার ৩১, ৩২ ও ৩৩ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করব। সূরা বাকারার ৩১ ও ৩২ নম্বর আয়ােত বলা
হেয়েছ-"মহান আল্লাহ আদমেক সমস্ত নাম িশক্ষা িদেলন। এরপর েফেরশতােদর সামেন হািজর করেলন এবং বলেলন যিদ
েতামরা সত্যবাদী হও, এই সমস্েতর নাম আমােক বল। তারা বলল আপিন পরম পিবত্র, আপিন যা িশক্ষা িদেয়েছন তা ছাড়া
আমােদর েকান জ্ঞান েনই।"
মহান আল্লাহ েফেরশতােদর কােছ মানুেষর মর্যাদা তুেল ধরার জন্য উভয় দলেকই পরীক্ষা কেরন। মানুষ ও েফেরশতা
উভয়েকই িতিন জ্ঞান িশক্ষা েদন এবং পের এ সম্পর্েক তােদর প্রশ্ন কেরন। তেব এই জ্ঞান কী ধরেনর িছল েস
সম্পর্েক েকারআন িকছু বেলিন। তেব অিধকাংশ মুফাসিসেরর মেত, মহান আল্লাহ সৃষ্িটর শুরুেতই এ িবশ্বজগত ও
প্রকৃিত সম্পর্েক মানুষেক ধারণা িদেয়েছন এবং এগুেলার নােমর সােথ তােদর পিরচয় কিরেয় িদেয়েছন। আর এটাই
হচ্েছ মানুেষর সহজাত জ্ঞান, যার মাধ্যেম মানুষ েকান বস্তুেক িচনেত পাের। েযেহতু েফেরশতারা েভেবিছল ইবাদেতর
কারেণ তারা মানুেষর েচেয় শ্েরষ্ঠ তাই মহান আল্লাহ প্রথেম তােদরেকই পরীক্ষা কেরন এবং বেলন, যিদ েতামরা
িনেজেদর দাবী সম্পর্েক িনশ্িচত হও তাহেল আিম েতামােদরেক েযসব িবষয় িশক্ষা িদেয়িছ েসগুেলা এবার বল।
েফেরশতােদর ভুল ভাঙ্েগ এবং তারা বুঝেত পাের েকবল ইবাদতই আল্লাহর প্রিতিনিধ হবার জন্য যেথষ্ট নয় বরং এর
জন্য উন্নত জ্ঞােনর অিধকারী হওয়া প্রেয়াজন। কােজই আল্লাহর প্রশ্েনর জবােব তারা বলেলা- আপিন পরম পিবত্র,
িনশ্চয়ইই মানব জািতেক পৃিথবীেত আপনার প্রিতিনিধ িহসােব িনর্ধারণ করার েপছেন িবেশষ েকান যুক্িত বা বৃহৎ
স্বার্থ রেয়েছ। আর এ কারেণই আপিন আদমেক সৃষ্িট কেরেছন। েহ আল্লাহ! আপিন আমােদরেক যা িশক্ষা িদেয়েছন তার
বাইের েকান িকছুই আমরা জািন না। মানুেষর িবেশষ ক্ষমতা ও েযাগ্যতা সম্পর্েক আমরা অজ্ঞ িছলাম। েহ মহান
প্রিতপালক! আপিন সর্ব িবষেয় জ্ঞানী এবং প্রিতিট কাজ যুক্িত ও জ্ঞােনর আেলােক সম্পন্ন কেরন। সূরা বাকারার
৩১ ও ৩২ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ-
এক : মহান স্রষ্টাই হেলন মানব জািতর প্রথম িশক্ষক। েকননা িতিনই মানুষেক সত্য উপলব্িধর ক্ষমতা ও েযাগ্যতা
িদেয়েছন। জ্ঞান-িবজ্ঞােন চরম উৎকর্েষর জন্য মানুষ এ ঐশী প্েররণার কােছ ঋণী।
দুই : মানুষ এ িবশ্বজগেতর সকল রহস্য উদ্ঘাটন করার ক্ষমতা রােখ, যিদও এ ব্যাপাের এখনও েস েতমন অগ্রসর হেত
পােরিন।
িতন : েফেরশতা সহ অন্যান্য সকল সৃষ্িটর উপর মানুেষর শ্েরষ্ঠত্ব তার জ্ঞান, বুদ্িধবৃত্িত ও িচন্তা শক্িতর
কারেণ।
চার : ঐশী প্রিতিনিধ হবার জন্য ইবাদেতর েচেয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার েবশী প্রেয়াজন। আর এ জন্যই মহান আল্লাহ
মানুেষর শ্েরষ্ঠত্ব প্রমােণর জন্য তার জ্ঞান ও বুদ্িধ-িবেবেকর কথা উল্েলখ কেরেছন।
পাঁচ : মহান আল্লাহই হচ্েছন প্রকৃত িশক্ষক। বইপত্র িকংবা িশক্ষক হচ্েছ জ্ঞান অর্জেনর মাধ্যম মাত্র।



ছয় : অেশাভনীয় বা অনুিচত কথা বলার পর, সােথ সােথ মাফ েচেয় েনয়া ঐশী রীিত। েকননা েফেরশতারা যখনই তােদর ভুল
উপলব্িধ করেলা, তখনই সুবহানাকা শব্দিট উচ্চারণ কের আল্লাহর কােছ ক্ষমা প্রার্থনা কেরন।
সাত : অজ্ঞতা প্রকােশ কুণ্ঠা েবাধ করা িঠক নয়। কারণ এেত লজ্জার েকান কারণ েনই। আল্লাহর েফেরশতারা খুব সহেজই
িনেজেদর অজ্ঞতা প্রকাশ কেরেছন।
আট : অনুেশাচনা বা ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যেম মানুষ মুক্িত েপেত পাের। েফেরশতারা েভেবিছেলা ইবাদেতর কারেণ
তারা মানুেষর েচেয় শ্েরষ্ঠ। িকন্তু প্রকৃত সত্য উপলব্িধ করার পরপরই তারা আল্লাহর কােছ ক্ষমা প্রার্থনা
করেলন এবং মহান আল্লাহও তােদর ক্ষমা কের িদেলন। িকন্তু শয়তান আগুন েথেক সৃষ্িট হবার কারেণ িনেজেক মািটর
ৈতরী মানুেষর েচেয় শ্েরষ্ঠ বেল দাবী কের। এ ব্যাপাের েগাঁড়ামী ও একগুঁেয়িমর কারেণ শয়তান মহান আল্লাহর
দরবার েথেক বিহ®কৃত হয়।
এবাের সূরা বাকারার ৩৩ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ-"মহান আল্লাহ বলেলন েহ আদম!
এেদর সবার নাম বেল দাও। যখন েস তােদর এসব নাম বেল িদল, িতিন বলেলন-আিম িক েতামােদর বিলিন েয িনশ্চয়ই আিম
আকাশ ও পৃিথবীর অদৃশ্য িবষেয় অবগত আিছ এবং েতামরা যা প্রকাশ কর ও েগাপন কর তাও আিম জািন।"
আল্লাহর পরীক্ষায় আদম সফলভােব উত্তীর্ণ হেলন এবং ঐশী িশক্ষার আেলােক সৃষ্িটজগেতর সকল রহস্য েফেরশতােদর
কােছ বর্ণনা করেলন। ফেল েফেরশতারা বুঝেত পারেলন েয, মহান আল্লাহ মানুষেক িশক্ষার েযাগ্যতা ও ক্ষমতা
িদেয়েছন, আর তারা এ েযাগ্যতা েথেক বঞ্িচত। এ পরীক্ষা েশষ হবার পর, মহান আল্লাহ েফেরশতােদর উদ্েদশ্য কের
বলেলন, েতামরা েভেবিছেল ঐশী প্রিতিনিধত্ব পাবার পুেরাপুির েযাগ্য েকবল েতামরাই। েতামরা এ ধারণা মেনর মধ্েয
লালন করিছেল। িকন্তু কখনও তা প্রকাশ কেরািন। েজেন রােখা মহান আল্লাহ েযমিনভােব েতামােদর প্রকাশ্য িবষয়
সম্পর্েক জােনন, েতমিন েতামােদর অন্তেরর কথাও িতিন জােনন। সৃষ্িট জগেতর সব িকছুই তারই আওতাধীন। মহান
আল্লাহ মানুষ ও প্রিতিট বস্তুর প্রকাশ্য ও েগাপন িদক সম্পর্েক ভােলাভােব অবগত। এ আয়ােত এ িবষেয়র উপর
গুরুত্বােরাপ করার উদ্েদশ্য হচ্েছ, মানুষ েযেহতু িবশ্ব প্রকৃিতর গূঢ় রহস্য সম্পর্েক অবিহত নয় এবং শুধু
মাত্র বাহ্িযক িদকিটই েদখেত পায় কােজই আল্লাহর িসদ্ধান্েত েস েযন অযথা িবচিলত না হয় এবং েকান িবরুপ
মেনাভাব েপাষণ না কের। েকননা মহান আল্লাহ সীমাহীন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অিধকারী এবং েস েমাতােবক প্রিতিট কাজ
কেরন। এ িবশ্ব জগেতর েকাথাও যিদ মানুেষর কােছ েকান িকছু অসামঞ্জস্য মেন হয়, তা মূলত মানুেষর অজ্ঞতা প্রসূত।
আল্লাহর কােজ েকান খুঁত েনই। এ আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ-
প্রথমত: মানুষ জ্ঞান ও িশক্ষার িদক েথেক েফেরশতােদর উর্ধ্েব। মানুেষর েশখার ক্ষমতা রেয়েছ, িকন্তু
েফেরশতােদর এ ৈবিশষ্ট্য েনই। ফেল আদম(আঃ) েয সব কথা বলেত েপেরিছেলন, েফেরশতারা তা বলেত পােরনিন।
দ্িবতীয়ত: েযাগ্যতা ও দক্ষতা প্রমােণর জন্য পরীক্ষার প্রেয়াজন। মহান আল্লাহ মানুেষর শ্েরষ্ঠত্ব সম্পর্েক
িনশ্িচত হওয়া সত্ত্েবও মানুেষর কােছ তা প্রমাণ করার জন্য পরীক্ষার আেয়াজন কেরেছন।
তৃতীয়ত: েফেরশতারা অদৃশ্য জগত সম্পর্েক িঠক ততটুকুই জােনন, মহান আল্লাহ তােদর যতটুকু ক্ষমতা িদেয়েছন।
েকননা আেগর একিট আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন-"আিম যা জািন েতামরা তা জােনা না।" আর এ আয়ােত বেলেছন-"আিম
পৃিথবী ও আকােশর অদৃশ্য িবষয় সম্পর্েক অবগত আিছ।
চতুর্থত: মানুেষর প্রিতভা িবকােশর জন্য প্রেয়াজনীয় ক্েষত্র ৈতরী করা উিচত। মহান আল্লাহ পরীক্ষার আেয়াজন
কের আদম(আঃ)এর সুপ্ত প্রিতভার িবকাশ ঘিটেয়েছন যােত মানুষ তার েযাগ্যতা সম্পর্েক অবগত হয় এবং অন্যরাও তা
বুঝেত পাের।



(৩৪-৩৫ নং আয়াত)
েকারআেনর আেলা অনুষ্ঠােন আপনােদর সবাইেক স্বাগত জানাচ্িছ। আজ আমরা সূরা বাকারার ৩৪ ও ৩৫ নম্বর আয়াত িনেয়
আেলাচনা করব। সূরা বাকারার ৩৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ-"যখন েফেরশতােদরেক বললাম েতামরা আদেমর প্রিত িসজদা
কর, ইবিলশ ছাড়া সবাই িসজদা করেলা, েস অমান্য ও অহংকার করেলা এবং অিবশ্বাসীেদর অন্তর্ভূক্ত হল।"
আেগর আয়াতগুেলােত মানুেষর প্রিত মহান আল্লাহর ৈবষিয়ক ও আধ্যাত্িমক েনয়ামত এবং সুেযাগ সুিবধার কথা এক এক
কের উল্েলখ করা হেয়েছ। বলা হেয়েছ মানুেষর িবেশষ মর্যাদার করেণই তােক আল্লাহর প্রিতিনিধত্ব েদয়া হেয়েছ। আর
এ আয়ােত মানুেষর জন্য একিট মর্যাদা বা শ্েরষ্ঠত্েবর কথা বলা হেয়েছ। আর েসটা হচ্েছ আদেমর প্রিত েফেরশতােদর
িসজদার িবষয়িট। েযমনিট সূরা স্েবায়াদ এবং সূরা েহজের রেয়েছ, মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্িটর সময় েফেরশতােদর
সম্েবাধন কের বেলেছন-"যখন আিম মানুষেক সুগিঠত করেবা, তখন তার মধ্েয স্বীয় প্রাণ সঞ্চার করেবা। এরপর েতামরা
তার সামেন েসজদাকারীরূেপ প্রণত হইও। কােজই েবাঝা যাচ্েছ, পৃিথবীেত আল্লাহর প্রিতিনিধত্েবর জন্য েফেরশতারা
মানুষেক েসজদা কেরনিন, বরং মানব িহসােব সৃষ্িটর কারেণই তােক িসজদা কেরিছেলন। আদেমর উপর ঐশী প্রিতিনিধত্ব
অর্পন করার পর যিদ মহান আল্লাহ েসজদার িনর্েদশ িদেতন তাহেল েসটা েফেরশতােদর জন্য েগৗরেবর কারণ হেতা না।
কারণ তখন তারা আদেমর িবেশষ মর্যাদার কারেণই তার সামেন মস্তক অবনত করেতন। আল্লাহর িনর্েদশ পালন করাটা তােদর
জন্য মূখ্য হেয় উঠেতা না। সূরা কাহােফর ৫০ নম্বর আয়ােতর আেলােক বলা যায়, জ্বীন সম্প্রদােয়র ইবিলস একিনষ্ঠ
ইবাদেতর কারেণই েফেরশতােদর অন্তর্ভুক্ত হেত েপেরিছল। িকন্তু অহংকার ও আত্মম্ভরীতার কারেণ েস আল্লাহর
িনর্েদশ অমান্য কের। েস েভেবিছেলা সৃষ্িটর িদক েথেক েস আদেমর েচেয় শ্েরষ্ঠ বা মর্যাদাবান। কােজই আদমেক
েসজদা করা তার জন্য েমােটই েশাভনীয় নয় বরং আদেমর উিচত তােক েসজদা করা। ইবিলস েকবল কােজর ক্েষত্েরই আল্লাহর
িনর্েদশ অমান্য কের পাপ কেরিন। বরং ধর্মীয় িবশ্বােসর িদক েথেকও েস আল্লাহর িনর্েদশেক ইনসাফহীন ও অিবেবচনা
প্রসূত েভেব কুফরী কেরেছ এবং ইমান হাতছাড়া কেরেছ। েফেরশতারা উপাসনার উদ্েদশ্েয আদমেক িসজদা কেরনিন। কারণ
আল্লাহ ছাড়া অন্য কােরা উপাসনা করা ৈবধ নয়। বরং তারা আল্লাহর িনর্েদশ পালেনর জন্য আদেমর সম্মানার্েথ িসজদা
কেরেছন। কােজই েফেরশতারা মূলত আল্লাহেকই েসজদা কেরেছন। এবাের সূরা বাকারার ৩৪ নম্বর আয়ােতর িশক্ষণীয়
িদকগুেলা তুেল ধরিছ।
প্রথমত: আল্লাহর িনর্েদশ পালেনর জন্য েকান কাজ করাই প্রকৃত ইবাদত। আল্লাহর েয িনর্েদশ বা িবধান মানুেষর
মনপুত: হেব, তা পালেনর মাধ্যেম ইবাদত সম্পন্ন হয় না। ইবিলস কেয়ক শতাব্দী ধের আল্লাহর সামেন মস্তক অবনত করেত
প্রস্তুত িছেলা, িকন্তু আদেমর সামেন মূহুর্েতর জন্যও েসজদা করেত রািজ হয়িন।
দ্িবতীয়ত: সমস্ত েফেরশতা মানুষেক িসজদা করেব অথচ মানুষ আল্লার সামেন েসজদা করেব না, এটা েমােটও
যুক্িতসঙ্গত নয়।
তৃতীয়ত: স্রষ্টার সামেন অহঙ্কার ও আত্যম্ভরীতা করেল মানুষ েবঈমান ও ধর্মহীন হেয় পেড়।
চতুর্থত: আল্লাহর িনর্েদেশ অন্য কােরা সামেন েসজদা করা িশরক েতা নয়ই বরং ইবাদেতর শািমল।
পঞ্চমত: বয়স এবং পূর্ব অিভজ্ঞতার েচেয় েযাগ্যতা ও ক্ষমতা অেনক েবশী গুরুত্বপূর্ণ েফেরশতারা যুগ বা কােলর
িদক েথেক অেনক পুরেনা হওয়া সত্ত্েবও আদমেক িসজদা কেরেছন।
ষষ্ঠত: আদমেক েসজদার উদ্েদশ্য েকবল ব্যক্িত আদমেক েসজদা করা নয় বরং মানব জািতর সামেন নত হওয়া। েযমন সূরা
আরােফর ১১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ-"িনশ্চয়ই আিম েতামােদর সৃষ্িট কেরিছ, তারপর েতামােদর রূপদান কির, অতপর
েফেরশতােদর বেলিছলাম আদমেক েসজদা কর।"



এবাের সূরা বাকারার ৩৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ-"আিম বললাম েহ আদম! তুিম ও েতামার সঙ্িগনী জান্নােত বসবাস কর
এবং েসখান েথেক যা ইচ্ছা তাই খাও। িকন্তু এই বৃক্েষর িনকটবর্তী হেয়ানা, অন্যথায় েতামরা অন্যায়কারীেদর
অন্তর্ভুক্ত হেব। মহান আল্লাহ পৃিথবীেত তাঁর প্রিতিনিধত্েবর জন্য মানুষেক মািট েথেক সৃষ্িট কেরেছন এবং
পৃিথবীেত জীবন ধারেণর জন্য প্রথেমই তার জন্য সঙ্িগনীও সৃষ্িট কেরন। যােত আদেমর প্রশান্িতর পাশাপািশ
পৃিথবীেত মানবজািতর বংশ িবস্তার ঘেট। িতিন তােদর জন্য সুন্দর দুিট বাগানও ৈতরী কেরন, যােত েসখােন তারা
বসবাস করেত পােরন এবং নানা রকম খাদ্েযরও সংস্থান হয়। এভােব মহান প্রিতপালক হযরত আদেমর জন্য পৃিথবীেত সব
ধরেণর সুেযাগ-সুিবধার ব্যবস্থা কেরন যােত ধীের ধীের তারা এসেবর ব্যবহার করেত েশেখ। সব খাবার দাবারই
মানুেষর জন্য উপকারী নয়। তাই মহান আল্লাহ, িবেশষ িকছু খাবার দাবার বর্জেনর িনর্েদশ িদেয়েছন। েকননা এসব ফল-
মূল বা খাবার েখেল েদেহর ক্ষিতর পাশাপািশ, মানুেষর আত্মারও ক্ষিতর আশঙ্কা িছল। এমনিক েবেহশত েথেক
বিহস্কােরর সম্ভাবনা িছল। কােজই েবাঝা যাচ্েছ হযরত আদম েয েবেহশেত িছেলন েসটা পরকােলর প্রিতশ্রুত েবেহশত
নয়। েকননা ঐ েবেহশত মূলত: ভেলা কােজর প্রিতদান েদবার জন্য িনর্ধারণ করা হেয়েছ। আর তাছাড়া হযরত আদম(আ:) তখনও
েকান ভােলা কাজ কেরনিন তাই প্রিতদান পাওয়ার অর্থই হয়না। েযমন সূরা আল ইমরােনর ১৪২ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ
বেলেছন-"েতামরা িক মেন কর েয েতামরাই েবেহশেত প্রেবশ করেব এবং যারা িজহাদ কের এবং যারা ৈধর্যশীল, আল্লাহ
েতামােদর মধ্য েথেক এখনও তােদরেক প্রকাশ কেরনিন?"
যারা প্রিতশ্রুত েবেহশেত প্রেবশ করেবন তারা েসখান েথেক বিহস্কৃত হেবন না। েযমনিট সূরা িহজেরর ৪৮ নম্বর
আয়ােত রেয়েছ-"তারা জান্নাত েথেক বিহস্কৃত হেবন না।" এছাড়া প্রিতশ্রুত েবেহশেত িনিষদ্ধ গােছর েকান
অস্িতত্ব েনই। েসখানকার সবিকছু হালাল এবং ৈবধ। পৃিথবীর িবিভন্ন সবুজ শ্যামল বাগােনর ক্েষত্েরও মহান
আল্লাহ ‘জান্নাত' শব্দিট ব্যবহার কেরেছন। কােজই েকবলমাত্র পরকােলর প্রিতশ্রুত েবেহশেতর জন্যই ‘জান্নাত'
শব্দিটর ব্যবহার হয়না। সূরা ক্বালােমর ১৭ নম্বর আয়ােত রেয়েছ-"আিম ওেদর পরীক্ষা করেবা, েযভােব পরীক্ষা
কেরিছলাম উদ্যান অিধপিতেদরেক" সূরা বাকারার ৩৫ নম্বর আয়ােতর িশক্ষনীয় িবষয়গুেলা হচ্েছ-
প্রথমত: স্ত্রী, বাসস্থান, ও খাদ্য হচ্েছ পৃিথবীেত মানুেষর আরাম-আেয়শ ও প্রশান্িতর জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ
েথেক েনয়ামত স্বরূপ।
দ্িবতীয়ত: গৃেহ নারী, পুরুেষর অধীন। এ আয়ােত সব ক্েষত্ের হযরত আদম ও হাওয়ােক উদ্েদশ্য কের সব িকছু বলা
হেয়েছ। িকন্তু বাসস্থােনর ক্েষত্ের েকবলমাত্র হযরত আদমেক সম্েবাধন করা হেয়েছ, আর তার স্ত্রী হাওয়ােক তার
সােথ উল্েলখ করা হেয়েছ। েযমন বলা হেয়েছ, েহ আদম আপিন িনজ সহধর্িমনীর সােথ জান্নােত বসবাস করুণ।
তৃতীয়ত: েকান িজিনস িনিষদ্ধ েঘাষণা করার আেগ েসই প্রেয়াজন েমটাবার সিঠক পথ েদিখেয় িদেত হেব। মানুেষর
খাদ্েযর প্রেয়াজন। এজন্যই মহান আল্লাহ প্রথেম হযরত আদম ও িবিব হাওয়ার জন্য প্রেয়াজনীয় খাদ্েযর ব্যবস্থা
করার পর তােদরেক একিট িবেশষ বৃক্েষর ফল গ্রহণ করেত িনেষধ কেরন।
চতুর্থত: গুনাহ বা পাপ এত িবপদ জনক েয, তা েথেক দূের থাকা উিচত। আর এজন্যই মহান আল্লাহ, এ িবেশষ বৃক্ষিট
েখেয়ানা এর পিরবর্েত বেলন অর্থাৎ এ বৃক্েষর কােছ েযেয়া না।
পঞ্চমত: আল্লাহর িনিষদ্ধ েকান কাজ করেল তার ক্ষিত মূলত: মানুেষরই হয়। আল্লাহর িনর্েদশ অমান্য করা িনেজর উপর
জুলুম করারই শািমল। এর ফেল মানুষেক আল্লাহর েনয়ামত েথেক বঞ্িচত হেত হয়।
ষষ্ঠত: খাওয়া-দাওয়ার ক্েষত্েরও মানুষেক পুেরাপুির আল্লাহর অনুগত হেত হেব। আল্লাহ েযসব খাবার মানুেষর জন্য
উপকারী ও ৈবধ কেরেছন তাই খাওয়া উিচত। আর েযসব খাবার িনিষদ্ধ কেরেছন, েসসব বর্জন করা উিচত।



(৩৬-৩৭ নং আয়াত)
আজেকর পর্েব আমরা সূরা বাকারার ৩৬ ও ৩৭ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করব। সূরা বাকারার ৩৬ নম্বর আয়ােত বলা
হেয়েছ-"এরপর শয়তান, আদম ও তার স্ত্রীেক পথভ্রষ্ট করেলা এবং তারা েয েবেহশেত িছল েসখান েথেক তােদরেক
বিহস্কৃত করল। েস সময় তােদরেক বললাম েতামরা নীেচ েনেম যাও এেক অন্েযর শত্র" িহসােব। পৃিথবীেত িকছুকােলর
জন্য েতামােদর বসবাস ও জীিবকা রইল। গত পর্েবও আমরা হজরত আদম(আঃ) এর সৃষ্িটর ঘটনা িনেয় আেলাচনা কেরিছ। তখন
বেলিছলাম আল্লাহপাক হজরত আদম ও িবিব হাওয়ার জন্য েবেহশেতর মত একিট বাগােন বসবােসর ব্যবস্থা কেরিছেলন।
েসখােন তােদর জন্য সব ধরেণর খাবার ও ফলমূেলর ব্যবস্থা করা হয়। শুধু িনেষধ করা হয় একিট িবেশষ গােছর ফল েখেত।
কারণ ঐ ফল িছল তােদর জন্য ক্ষিতকর এবং তােদর আত্মার উপর জুলুেমর শািমল।
িকন্তু আল্লাহর িনর্েদশ অমান্য কের শয়তান হযরত আদমেক েসজদা না করায় আল্লাহ তােক তার দরবার েথেক বিহষ্কার
কেরন। আর এজন্য শয়তান প্রিতিহংসা পরায়ন হেয় উেঠ। তার সব েরাষ িগেয় পেড় হযরত আদম(আঃ)এর উপর। শয়তান প্রিতেশাধ
েনয়ার িচন্তায় অস্িথর হেয় ওেঠ। েযভােবই েহাক হযরত আদমেক শান্িতপূর্ণ ও আরােমর স্থান েথেক বিহষ্কার করেব
বেল িঠক করেলা। েযমন ভাবা েতমন কাজ। শয়তান নানা কূটবুদ্িধ, ওয়াস-ওয়াসা ও চাল েচেল বুঝােলা েস হযরত আদম আর
িবিব হাওয়ার মঙ্গল চায়। ঐ িনিষদ্ধ ফেলর সীমাহীন প্রশংসা আর উপকারীতা বর্ণনার ফেল একসময় সত্িয সত্িযই হযরত
আদম আর িবিব হাওয়া শয়তােনর ফাঁেদ পা িদেয় েফলেলন। েশষ পর্যন্ত শয়তােনর কুমন্ত্রনায় তারা ঐ িনিষদ্ধ ফল
েখেলন। হযরত আদম(আঃ) এবং িবিব হাওয়ার অবশ্য আল্লাহর িনর্েদশ আমান্য করার েকান উদ্েদশ্য িছল না। িকন্তু
তােদর অবস্থা িছল অেনকটা ঐ িশশুর মত, যারা িকনা িমথ্যা, েধাকাবািজ ও কুটেকৗশেলর েকান অিভজ্ঞতাই েনই। িশশু
েযমন সবাইেক সৎ সত্যবাদী মেন কের েতমিন সৃষ্িটর প্রথম মানব হযরত আদম ও প্রথম মানবী িবিব হাওয়া শয়তানেক
সত্যবদী েভেব বসল। শয়তান যখন কসেমর পর কসম েখেয় তােদরেক িনিষদ্ধ করার ফেল উপকারীতা ও গুনাগুন বর্ণনা করেলা
তখন তারা তােক সরল িশশুর মত িবশ্বাস কের েধাকা েখল। আল্লাহর িনর্েদশ অমান্য করার ফেল তারা েবেহশত েথেক
বিহ®কৃত হেলা। আল্লাহর পক্ষ েথেক িনর্েদশ এেলা েতামরা আল্লাহর দরবার েথেক নীেচ েনেম যাও। শয়তান ও েতামরা
শত্র"েত পিরণত হেয়েছা এবং িনর্িদষ্ট সময় পর্যন্ত েতামােদরেক পৃিথবীেত বসবাস করেত হেব। আদমেক সৃষ্িটর মূল
উদ্েদশ্য িছল পৃিথবীেত তার েখলাফত বা প্রিতিনিধত্ব করা। তাই হযরত আদমেক পৃিথবীেত আসেতই হেতা। এজন্য
আল্লাহপাক প্রথেম তার জন্য সমস্যামুক্ত শান্িতপূর্ণ একিট স্থােন বসবােসর ব্যবস্থা করেলন, যােত িতিন
পৃিথবীেত আগমেনর প্রস্তুিত গ্রহণ করেত পেরন। পৃিথবীর অবস্থার সােথ পিরিচত হন এবং প্রকৃত শত্র" অর্থাৎ
শয়তানেক ভােলাভােব িচনেত পােরন।
সূরা বাকারার ৩৬ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ-
প্রথমত:শয়তােনর আনুগত্য মানুষেক শুধু আল্লাহর কাছ েথেকই দুের সিরেয় েনয়না, একই সােথ মানুষেক প্রকৃত শান্িত
েথেকও বঞ্িচত কের এবং তােক নানা দুঃখ-কষ্েটর মধ্েয েফেল। েযমনিট হযরত আদম ও িবিব হাওয়ার জীবেন লক্ষ্য করা
যায়।
দ্িবতীয়ত: মানুেষর সােথ শয়তােনর শত্রুতার ইিতহাস অিত প্রাচীন এবং সৃষ্িটর সূচনা েথেক শুরু হেয় এখনও তা
চলেছ।
তৃতীয়ত: পৃিথবী মানুেষর অস্থায়ী আবাস। তাই েবেহশেত স্থায়ী আবাস গড়ার িচন্তায় ব্যস্ত থাকেত হেব।
চতুর্থত: আল্লাহর েদয়া অেশষ েযাগ্যতা ও প্রিতভার কারেণ প্রত্েযক মানুষই েবেহশতী। িকন্তু স্রষ্টার িনর্েদশ
অমান্য করার ফেল েস অতল গহ্বের িগেয় পেড়।



পঞ্চমত: েকান মানুষ পাপ ও ভ্রান্িত েথেক মুক্ত নয়। যিদ না আল্লাহ তােক েহফাজত কেরন। েয আদম পৃিথবীেত
আল্লাহর খিলফা এবং েফেরশতােদর সাহচায লাভ কেরেছন েসই হজরত আদম(আঃ) মুহূর্েতর গাফলতীর জন্য আল্লাহর দরবার
েথেক বিহ®কৃত হন। অবশ্য হজরত আদম(আঃ) এর এই ভুল িছল তার নবুয়্যত লােভর আেগর ঘটনা।
এবাের সূরা বাকারার ৩৭ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ সূরা বলা হেয়েছ-"এরপর আদম তার প্রিতপালেকর কাছ
েথেক িকছু িশক্ষা লাভ করল। এরপর আল্লাহ তােক ক্ষমা করেলন। িনশ্চয়ই িতিন ক্ষমাশীল দয়াময়।"
েসই শান্িতময় স্থান েথেক বিহষ্কৃত হেয় কষ্টকর পৃিথবীেত েনেম আসার পর আদম তার ভুল এবং শয়তােনর েধাকা বুঝেত
পারেলন। তাই িতিন অনুেশাচনা করেত লাগেলন এবং িকভােব তওবা করা যায় েস পথ খুঁজেত লাগেলন। এখােনও আল্লাহপাক
হযরত আদমেক অসহায়ভােব েছেড় িদেলন না। িতিন হজরত আদমেক তওবা এবং অনুেশাচনা করার ভাষা িশক্ষা িদেলন। েসই
বাণী সূরা আরােফর ২৩ নম্বর আয়ােত বর্িণত হেয়েছ। বলা হেয়েছ-"তারা বলল েহ আমােদর প্রিতপালক! আমরা িনেজেদর
প্রিত অন্যায় কেরিছ। যিদ তুিম আমােদর ক্ষমা না কর, তেব আমরা অবশ্যই ক্ষিতগ্রস্তেদর অন্তর্ভক্ত হেবা।"
এই ভাষা েকবল হযরত আদম (আঃ) এর তওবার জন্েযই িনর্িদষ্ট নয় বরং হযরত ইউনুস ও হযরত মুসা (আঃ)এর ক্েষত্েরও
ব্যবহৃত হেত েদখা যায়। েযমন েকারােন হযরত মুসা (আঃ) সম্পর্েক বলা হেয়েছ-"িতিন বলেলন-েহ আমার প্রিতপালক,আিম
আমার িনেজর উপর জুলুম কেরিছ। তুিম আমায় ক্ষমা কর।"
অবশ্য হযরত আদম (আঃ) তার তওবা কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর িশিখেয় েদয়া শাফায়াতকারীেদর নাম উচ্চারন কেরন। এ
সম্পর্েক িবখ্যাত আেলম আল্লামা সুয়ূিত(রঃ) তার েলখা েদারুল মানসুর তাফসীর গ্রন্েথর প্রথম খন্েডর ৬০
পৃষ্ঠায় েবশ িকছু হাদীস উল্েলখ কেরেছন। েসসব হািদেস এেসেছ েয হযরত আদম(আঃ) আল্লাহর কােছ তার তওবা কবুল
হওয়ার জন্য হযরত েমাহাম্মদ(সাঃ) এবং তার বংশধরেদরেক উিসলা িহসােব উপস্থাপন কের। হযরত ইবেন আব্বাস(রঃ)
বর্িণত হাদীেস বলা হেয়েছ-"আদম(আঃ) আল্লাহর কােছ হজরত েমাহাম্মদ(সাঃ) এবং তার আহেল বাইতেক উিসলা িহসােব
তুেল ধেরন যােত তার তওবা কবুল হয়।" শাব্িদকভােব তওবার অর্থ প্রত্যাবর্তন। এ শব্দিট যখন মানুষ সম্পর্েক
ব্যবহৃত হয়, তখন তার অর্থ হেলা পাপ কাজ েথেক প্রত্যাবর্তন। আর যখন তওবা শব্দিট আল্লা সম্পর্েক ব্যবহৃত হয়
তখন তার অর্থ হেলা আল্লাহর দয়া ও রহমত িফের আসা। অর্থাৎ মানুেষর পাপ কােজর কারেণ আল্লাহ তার দয়া িফিরেয়
েনয়ার পর মানুষ যখন পাপ কাজ েথেক প্রত্যাবর্তন কের তখন আল্লাহ পুনরায় দয়া িফিরেয় েদন। আল্লাহপাক িনেজ
তাওয়াব বা ক্ষমাশীল। েযমন সূরা বাকারার ২২২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ-"তাই আল্লাহর দয়া সম্পর্েক মানুেষর
িনরাশ হওয়ার েকান কারণ েনই। তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনাকারীরা থাকেল আল্লাহর দয়া করুণার ধারাও থাকেব অিবরাম।
সূরা বাকারার ৩৭ নম্বর আয়ােতর িশক্ষণীয় কেরকিট িবষয় হচ্েছ-
প্রথমত: মানুেষর তওবা করার তওিফক েযমন আল্লাহর হােত েতমিন িকভােব তওবা করা উিচত েসই পথও েপেত হেব আল্লাহর
কাছ েথেক। তাই এ আয়ােত হজরত আদম(আঃ)এর তওবা সম্পর্েক বলা হেয়েছ তওবার ভাষা ও শব্দ আল্লা তােক িশিখেয়েছন।
দ্িবতীয়ত: মানুেষর তওবা যিদ সত্িযকার তওবা হয় তাহেল আল্লাহ তা কবুল করেবন। কারণ িতিন ক্ষমাশীল ও দয়াময়।
তৃতীয়ত: আল্লাহপােকর ক্ষমা হেলা দয়া ও ভােলাবাসায় িসক্ত। এেত েনই েকান অপমান এবং েনই েকান ভৎর্সনা।
চতুর্থত: যিদ আমরা েকান সময় তওবা কের তা ভঙ্গ কির এবং পুনরায় পােপ িলপ্ত হই, তারপরও আল্লাহর করুনা েথেক
িনরাশ হেত েনই। কারণ িতিন তাওয়াব বা তওবা গ্রহণকারী। যিদ আবারও আমরা তওবা কির তাহেল িতিন আমােদর তওবা কবুল
কের েনেবন।
(৩৮-৩৯ নং আয়াত)
 



েকারআেনর আেলার আজেকর পর্েব আমরা সূরা বাকারার ৩৮ ও ৩৯ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করব। সূরা বাকারার ৩৮ নম্বর
আয়ােত বলা হেয়েছ-"আিম বললাম েতামরা এখান েথেক নীেচ েনেম যাও। পের যখন আমার কাছ েথেক েতামােদর কােছ পথ
িনর্েদশনা আসেব তখন যারা আমার উপেদশ অনুসরণ করেব, তােদর েকান ভয় েনই এবং তারা দুঃিখত হেবনা।"
আল্লাহর কােছ হযরত আদম(আঃ)এর তওবা কবুল হওয়ার পর িনর্েদশ এেলা নীেচ েনেম যাও, যােত এ রকম িবভ্রান্িতর
সৃষ্িট না হয় েয তওবা কবুল হওয়ার ফেল িতিন পুনরায় েবেহশেত িফের আসেবন। আল্লাহর ক্ষমার ফেল শাস্িত লাঘব হয়
িকন্তু গুনার ফেল েয প্রভাব পেড় তার অবসান হয়না। িনিষদ্ধ ফল খাওয়ার স্বাভািবক পিরণিত িছল হযরত আদম ও িবিব
হাওয়ার েবেহশত েথেক বিহ®কৃত হওয়া। তওবার ফেল এই স্বাভািবক প্রভাব দূর হয়িন। তাই হযরত আদম(আঃ) ও িবিব হাওয়া
েবেহশত েথেক েবিরেয় আল্লাহর িনর্েদেশ পৃিথবীর সুেযাগ সুিবধািবহীন একিট স্থােন বসবাস করেত লাগেলন। েবেহশত
েথেক হযরত আদম ও িবিব হাওয়ার েবিরেয় যাওয়ার ফেল তােদর সন্তােনরাও েবেহশেতর বাইের পৃিথবীেত বসবাস করেব বেল
িঠক হয়। তেব একই সােথ উল্েলখ করা হয় মানবজািতর পথ িনর্েদশনার িবষয়িট। আল্লাহপাক বেলন আিম েতামােদর জন্য
সিঠক পেথ চলার উপকরণ পাঠােবা। পথপ্রদর্শেনর জন্য িকতাব এবং রাসূল প্েররেণর অঙ্গীকার কেরন। িকন্তু মানুষ
দুিট দেল িবভক্ত। একদল আল্লাহর আেদশ িনেষধ অনুসরণ কের এবং অপর দল হেলা অিবশ্বাসী ও কােফর। আল্লাহপাক
সৃষ্িটর শুরুেতই তাবত দুিনয়ার সকল সত্তা, সৃষ্িট ও সব িকছুর নাম হযরত আদমেক িশিখেয় েদন। তার সত্তায় সেপ েদন
জ্ঞান অর্জেনর অফুরন্ত ক্ষমতা। আর এই জ্ঞানই হেলা েফেরশতােদর উপর তার মর্যাদার মূল কারণ। িকন্তু উপলদ্িধ
ক্ষমতা ও িবচার-বুদ্িধ তােক শয়তােনর কুমন্ত্রণা েথেক রক্ষা করেত পােরিন। তাই েসই শুরুেতই হযরত আদম(আঃ)
েধাকা েখেলন এবং পেড় েগেলন িবভ্রান্িতেত। তাই আল্লাহপাক হযরত আদম(আঃ)এর তওবা কবুল কের তােক পৃিথবীেত
পাঠােনার পর তার জন্য পথিনর্েদশনার ব্যবস্থা করেলন। যােত িতিন সত্য-িমথ্যার পার্থক্য করেত পােরন, িচনেত
পােরন ভােলা-মন্দ এবং ভুল পেথ পা না বাড়ান। আল্লাহপাক মানব জািতেক িবচার-বুদ্িধ বা আকল েদয়ার পাশাপািশ
দ্িবতীয় েয মহান েনয়ামত িদেয়েছন তাহেলা অহী। নবীেদর মাধ্যেম অহী নািজল এবং মানুেষর পথ প্রদর্শেনর
উদ্েদশ্েয প্রেয়াজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা আল্লাহর জন্য অবশ্যকীয় িবষয়। তেব েহদােয়ত লাভ করা সম্পূর্ণ
মানুেষর ইচ্ছার অধীন। মানুষ চাইেল সিঠক পেথর অিধকারী হেব আর না চাইেল আল্লাহ তােক েজার কের সিঠক পেথ
পিরচািলত করেবন না। মানুষ তার পথ িনর্বাচেনর ক্েষত্ের স্বাধীন এবং এ ব্যাপাের আল্লাহর েকান েজার জবরদস্িত
েনই। মানুেষর সবেচেয় বড় উদ্েবগ ও উৎকণ্ঠা হেলা তার ভিবষ্যৎ িনেয়। মানুষ িনেজ অতীত জীবেনর িদেক তাকােল হতাশ
হেয় পেড়। সুেযাগ ও সম্ভাবনা কােজ না লাগােনার েবদনায় েস মুষেড় পেড়। তাই িনেজর অজান্েতই ভিবষ্যৎ িনেয় তার
মধ্েয বারবার আশঙ্কার জন্ম হয়। তেব েয আল্লাহর পথিনর্েদশনা অনুযায়ী চলেব আল্লাহ িনেজই তার ভিবষ্যৎ
িনশ্িচত করেবন। তখন তার মধ্েয থাকেব না েকান উদ্েবগ, েকান শঙ্কা, অতীত িনেয় েস েযমন েবদনায় েভােগ েসরকম
েবদনায় েস ভুগেব না। কারণ েস তার দািয়ত্ব অনুযায়ী কাজ করেছ। তার কােজর ফলাফল এখন পাওয়া না েগেলও তা িক রকম
হেব েস ব্যাপাের েস িনশ্িচত এবং আশাবাদী।
সূরা বাকারার ৩৮ নম্বর আয়ােতর কেয়িট িশক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ-
প্রথমত: কখেনা একিট ভুেলর জন্য েগাটা জািতেক এর ফল েভাগ করেত হয়। হযরত আদম(আঃ) েকবল একিট ভুল কেরিছেলন ।
িকন্তু ঐ একিট ভুেলর ফেল িতিন ও তার ভিবষ্যৎ বংশধর েবেহশত েথেক বিহ®কৃত হয়।
দ্িবতীয়ত: আল্লাহ তার অপার দয়া ও রহমত েথেক কখেনাই মানুষেক বঞ্িচত কেরন না। হযরত আদম(আঃ)এর অবাধ্যতা
সত্ত্েবও আল্লাহপাক তােক তওবার পথ েদিখেয় িদেলন এবং েহদােয়েতর উপকরণও তােক িদেলন।
তৃতীয়ত: মানুষ পৃিথবীেত বসবাস শুরু করার সােথ সােথই আল্লাহর পথিনর্েদশনা আরম্ভ হয়। আর প্রকৃত পথ



িনর্েদশনার মািলক একমাত্র আল্লাহ।
চতুর্থত: মানুেষর একিট ৈবিশষ্ট্য হেলা েস িনর্বাচেনর ক্েষত্ের স্বাধীন। আল্লাহর েদয়া িদক িনর্েদশনা েমেন
চলেত েস বাধ্য নয়। তাই মানব জািতর একিট অংশ মুিমন এবং অপর অংশ কােফর হেয় যায়।
পঞ্চমত:েহদােয়ত লাভকারী ব্যক্িত প্রকৃত শান্িতেত বসবাস কেরন। তার মধ্েয থােকনা েকান উদ্েবগ, থােকনা েকান
উৎকণ্ঠা।
এবাের সূরা বাকারার ৩৯ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ, "যারা অিবশ্বাস কের ও আমার
িনদর্শন সমূহেক িমথ্যা আখ্যািয়ত কের তারা েদাজেখর অিধবাসী। েসখােন তারা িচরকাল থাকেব।"
এেদর িবপরীেত যারা স্েবচ্ছায় আল্লাহর িদক-িনর্েদশনা েমেন েনয় তারা অবেশেষ েসৗভাগ্েযর অিধকারী হেব। এ
আয়ােত েযমনিট বলা হেয়েছ সমােজ একদল েলাক আেছ যারা অিবশ্বাস ও িবদ্েবেষর কারেণ আল্লাহর িনদর্শন উেপক্ষা কের
এবং েসগুেলােক িমথ্যা বেল আখ্যািয়ত কের। সিঠক পেথ চলার জন্য আল্লাহ েয উপকরণ িদেয়েছন, েসগুেলা তার স্পষ্ট
িনদর্শন। তেব েকউ যিদ আিবশ্বাস আর সত্যেক ঢাকা েদয়ার মন মানিসকতা িনেয় আল্লাহর িনদর্শনাবলীর িদেক তাকায়,
তাহেল ঐ িনদর্শনগুেলা েমেন েনয়ােতা দূেরর কথা েসগুেলার সত্যতাও অস্বীকার করেব। আখ্যািয়ত করেব েসগুেলােক
িমথ্যা িহসােব। পরকােল এধরেণর েলাকেদর স্থান হেলা েদাজেখর আগুন। কারণ িবদ্েবষ ও একগুেয়মী তােদর িচরাচিরত
স্বভাব এবং তােদর এ স্বভাব পিরবর্তন হেব না। তাই েদাজখ হেব তােদর িচরকালীন আবাসস্থল।
সূরা বাকারার ৩৯ নম্বর আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকিট হচ্েছ, আল্লাহপাক কােফরেদর জন্যও েহদােয়েতর উপকরণ িদেয়েছন।
িকন্তু তারা িনেজরাই সিঠক পেথ চলেত চায় না। এভােব তারা িনজ হােত েদাজেখর আগুন ক্রয় কেরেছ।
(৪০-৪৩ নং আয়াত)
েকারআেনর আেলার আজেকর পর্েব আমরা সূরা বাকারার ৪০,৪১,৪২ ও ৪৩ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করব। সূরা বাকারার ৪০
নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ-"েহ বনী ইসরাইল, আিম েতামােদর েয সুখ ও সম্পদ দান কেরিছ তা স্বরণ কর এবং আমার
অঙ্গীকার পূরণ কর। আিমও েতামােদর অঙ্গীকার পূরণ করব। আর েতামরা শুধু আমােকই ভয় কর। আল্লাহেক েদয়া অঙ্গীকার
ভুেল যাওয়ায় হযরত আদম(আঃ)এর েবেহশত েথেক বিহ®কৃত হওয়া এবং পৃিথবীেত আল্লাহর প্রিতিনিধত্ব লাভ সম্পর্েক
কািহনী বর্ণনার পর, এই আয়ােত আল্লাহপাক আেরকিট কািহনীর বর্ণনা েদন। হযরত আদম(আঃ)এরই সন্তান অর্থাৎ বনী
ইসরাইল েগাত্র িক পিরণিতর িশকার হেয়িছেলা েসকথাই এখােন বলা হেয়েছ। হযরত ইয়াকুব (আঃ)এর অপর নাম িছেলা
ইসরাইল। বনী ইসরাইল বলেত তারই সন্তান-সন্তিত ও বংশধরেদর বুঝােনা হচ্েছ। ইিতহােস এই েগাত্েরর রেয়েছ দীর্ঘ
চড়াই-উৎরাইেয়র কািহনী। েকারআেনর বহু আয়ােত এই েগাত্েরর কািহনী বলা হেয়েছ। এই আয়ােত িতনিট িনর্েদশ েদয়া
হেয়েছ, যা আল্লাহ প্রদত্ত সকল কর্মসূচীর উৎস। প্রথমত: আল্লাহর েদয়া েনয়ামেতর কথা স্বরণ করেত হেব। এেত
মানুেষর মধ্েয েশাকর আদােয়র অনুভূিত সৃষ্িট হয় এবং আল্লাহর প্রিত ভােলাবাসা ও তার আনুগত্েযর স্পৃহা েজেগ
ওেঠ। দ্িবতীয়ত: আল্লাহর েদয়া েনয়ামত ও সুখ-সম্পদ শর্তহীনভােব েদয়া হয়িন। একই সােথ আল্লাহ মানুেষর কাছ েথেক
অঙ্গীকার িনেয়েছন। তাই মানুেষর িবেশষ িকছু দািয়ত্ব আেছ। েস যিদ আল্লাহ িনর্েদিশত পেথ চেল তাহেল আল্লাহর
েদয়া দয়া ও অনুগ্রহ েথেক পুেরাপুির লাভবান হেত পারেব। এই আয়ােতর তৃতীয় িনর্েদশ হেলা আল্লাহর েদয়া দািয়ত্ব
পালন করেত িগেয় েকান শক্িতেক ভয় েপেল চলেব না। শত্রুেদর হুমকী ও প্রচারণা যােত মানুেষর মধ্েয েকান প্রভাব
েফলেত না েফেল েসিদেক লক্ষ্য রাখেত হেব।
এবাের সূরা বাকারার ৪১ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ-"েতামােদর কােছ যা আেছ তার
সমর্থক িহসােব আিম যা অবতীর্ণ কেরিছ তােত ঈমান আেনা। আর েতামরাই এর প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হেয়ানা এবং



আমার আয়াতেক স্বল্প মূল্েয িবক্ির কেরা না। েতামরা শুধু আমােকই ভয় করেব।"
এই আয়ােত ইহুদী পন্িডতেদর প্রিত উদ্েদশ্য কের বলা হেয়েছ েতামরা তওরােতর সুসংবাদ অনুযায়ী ইসলােমর নবীর
আগমেনর প্রতীক্ষায় িছেল। এখন তার গ্রন্থ েকারআন যা িকনা েতামােদর তওরােতর সােথ সংগিতপূর্ণ তার প্রিত
িবশ্বাস স্থাপন কেরা। িনেজেদর অবস্থান জানার জন্য তওরােতর েযসব বাণীেত ইসলােমর নবীর িবিভন্ন িনদর্শন
উল্েলখ করা হেয়েছ তা েগাপন কেরানা এবং পার্িথব সম্পেদর িবিনমেয় ধর্মেক িবক্ির কেরানা। িকংবা েকারআনেক
েতামরা প্রথম অিবশ্বাস কেরানা। তাহেল অন্য ইহুদীরা েতামােদর অনুসরেণ ইসলাম গ্রহেণ অস্বীকৃিত জানােব।
মুসিলম ব্যক্িত সকল আসমানী গ্রন্থ ও পূর্ববর্তী নবীেদর প্রিত িবশ্বাস রােখ। িকন্তু ইসলাম ধর্ম হেলা
সর্বেশষ ধর্ম। এর আেগর সব ঐশী গ্রন্থ িবকৃিতর িশকার হেয়েছ। তাই একজন মুসলমান শুধু মাত্র ইসলােমর নবী হযরত
মুহাম্মদ(সাঃ)এর অনুসারী। এজন্েয েকারআন পূর্ববর্তী ধর্েমর অনুসারীেদরেক েকারআেনর প্রিত ঈমান আনেত বেল।
একই সােথ একথাও বেল েয, েকারআেনর িবষয়বস্তু পূর্ববর্তী ধর্মগুেলার সােথ সংগিতপূর্ণ। পার্থক্য হেলা পিবত্র
েকারআন িবকৃিতর উর্দ্েধ। মহাগ্রন্থ েকারআেনর প্রিত িবশ্বাস স্থাপেনর ক্েষত্ের অন্য কাউেক নয় বরং শুধু
আল্লাহর িনর্েদেশর প্রিত দৃষ্িট িদেত হেব।
এবাের সূরা বাকারার ৪২ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ,"েতামরা সত্যেক িমথ্যা িদেয়
আড়াল কেরা না এবং েজেনশুেন সত্য েগাপন কেরা না।"
পন্িডত ব্যক্িতেদর েয িবষয়িট তােদর জািত ও ধর্মেক হুমকীগ্রস্ত কের তাহেলা সত্য েগাপন করা িকংবা িনেজেদর
েখয়াল খুশী মত সত্য ও িমথ্যা বর্ণনা েদয়া। এর ফেল জনগণ অজ্ঞতা, মূর্খতা িকংবা িবভ্রান্িত ও সংশেয়র মধ্েয
পেড়। একিট জািতর পন্িডত ও শীর্ষ ব্যক্িতরা েযসব অপরাধ কের তার মধ্েয সবেচেয় জঘন্য অপরাধ হেলা এিট। আিমরুল
মুিমিনন হযরত আলী(আঃ) নাহজুল বালাগা গ্রন্েথর ৪৯ নম্বর বাক্েয এ সম্পর্েক বেলন, িমথ্যা যিদ সরাসির বর্ণনা
করা হয়, তাহেল ভেয়র িকছু েনই। কারণ মানুষ ঐ িবষয়িট েয ভুল তা বুঝেত পারেব এবং িনেজরাই েসিট বর্জন করেব। আর
যিদ সত্য সরাসির এবং অিবকৃতভােব বর্ণনা করা হয়, তাহেল িবেরাধীেদর মুখ বন্ধ হেয় যােব এবং জনগণও তা েমেন
েনেব। িবপদ ঘেট তখনই যখন সত্য-িমথ্যা িমিশেয় বর্ণনা করা হয়। ঐ অবস্থায় শয়তান সহেজই মানুষেক িবভ্রান্ত করেত
পাের।
এবাের সূরা বাকারার ৪৩ নম্বর আয়াত িনেয় আেলাচনা করা যাক। এ আয়ােত বলা হেয়েছ,"েতামরা নামাজ কােয়ম কর, জাকাত
দাও এবং রুকুকারীেদর সােথ রুকু কর। শুধু সত্যেক েচনা ও জানাই যেথষ্ট নয়। বরং আল্লাহর প্রিত িবশ্বাসী
ব্যক্িতেক কােজর েলাক হেত হেব। আর সর্েবাত্তম কাজ হেলা আল্লাহর এবাদত এবং তার সৃষ্িটর েসবা করা।"
েকারআেনর অিধকাংশ আয়ােত নামাজ ও জাকােতর িবষয়িট পাশাপািশ এেসেছ। এর অর্থ হেলা নামাজ ও এবাদেতর পাশাপািশ
একজন মুসলমানেক মানুেষর প্রিত েসবা ও দিরদ্রেদর প্রিত ভােলাবাসা প্রদর্শন করেত হেব। এমনিক নামাজ পড়ার
পদ্ধিত সম্পর্েক বর্ণনায় জনগেণর মধ্েয উপস্িথত হওয়ার উপর েজার েদয়া হেয়েছ। বলা হেয়েছ জামােত নামাজ পড়েব
এবং অন্যান্য মুসলমানেদর সােথ রুকু ও েসজদা করেব। এর কারণ হেলা সমােজ িনঃস্বঙ্গ জীবন-যাপনেক ইসলাম
অনুেমাদন কের না। সূরা বাকারার ৪০, ৪১,৪২ ও ৪৩ নম্বর আয়ােতর কেয়কিট প্রধান িশক্ষনীয় িবষয় হচ্েছ-
প্রথমত: আল্লাহপাক আমােদর পিরবার ও সমাজেক েয সব েনয়ামত িদেয়েছন েসগুেলা সব সময় স্মরণ করেত হেব। আল্লাহর
েনয়ামেতর কথা িনেজেদর মধ্েয আেলাচনা করেত হেব, যােত আল্লাহর েশাকর আদায় এবং তােক অনুসরণ ও ভােলাবাসার
স্পৃহা জন্ম েনয়।
দ্িবতীয়ত: দািয়ত্ব পালেনর জন্য আল্লাহপাক আমােদর িফতরাত বা প্রকৃিত িকংবা ঐশী িবধােনর মাধ্যেম আমােদর েয



অঙ্গীকার িনেয়েছন েসই অঙ্গীকার আমােদর েমেন চলেত হেব। আর মেন রাখেত হেব আল্লাহর িবেশষ দয়া েপেত হেল তার
িনর্েদিশত পেথ চলেত হেব।
তৃতীয়ত: আল্লাহর িবধান েমেন চলার ক্েষত্ের েকান শক্িতেক ভয় পাওয়া চলেব না। এ ছাড়াও শ্েরফ ধন-সম্পদ ও
িনেজেদর মর্যাদার জন্য আল্লাহর বাণী প্রত্যাখ্যানকারীেদর মধ্েয যােত অগ্রীম না হই েসিদেক লক্ষ্য রাখেত
হেব।
চতুর্থত: মানুেষর প্রত্েযক অঙ্গ িবেশষ িকছু পাপ করার ক্ষমতা রােখ িজেভর একিট প্রধান পাপকাজ হেলা েজেন শুেন
সত্য বলা েথেক িবরত থাকা। ঈমান আমল েথেক পৃথক িকছু নয়। সকল ঐশী ধর্েমর প্রথম িনর্েদশ হেলা নামাজ।
ষষ্ঠত: নামাজ মূলত: জামােত পড়া উিচত। এিট মুসলমানেদর একিট ধর্মীয় দািয়ত্ব।


